সনাতন-ধর্ম 
মাঁনব-জীবন। 


অনস্তশান্ত্রং বনু বেদিতব্য 
স্বল্পশ্চ কালো বহবম্চ বিদ্বাঃ 
যৎ্সারভূতং ভ্পী্গিতব্যং 
হংসো ধখ! ক্ষারমিবান্বুদিআং | 





স্বানী যোগানন্দ প্রনীত | 
গারোহিল-*যোগাশ্রমগ হইতে 
সেবক নিতানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত 


ঢাকা, ৯৩%ন* নবাবপুর) জাহবীঞপু | 
প্রপ্টার-_শ্ীপালটাদ নাগুনাস কর্তৃফ-মুড্রিত। 


গ্রখম সংস্করণ । 
২৩২৮ । 


(নর্ধসত্ব নংরক্ষিত ) মুখ্য » এক টাক 


পি 
ঙ 
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৯২০ 


চস, 





এস পরি কোপ পপ খিল স্০৩০০০১৯2644৯8 ৭ 
৯০৯০০১০০০০১ পি 


প্রাপ্তিস্থানঃ_ 

.এই' প্রস্তক কলিকাতা ৬৫নং কলেজ খ্ত্রীট স্থিত 
ভট্টাচার্ধা এগ সনস্‌ এর দোকানে এবং আমার নিকট 
পাওয়া'যায়। 
্ীদেবেন্দ্রলাল সরকার । 


৬জগবন্ধু সরকার মহাশয়ের বাসা । 
ময়মনসিংভ | 


সর কে ২ম শপ পাপা পাপ 
সা উপ সপ সপ সপ পা সা সিএ তা পা স্পা স্পা উপ স্পা পট উপ স্পা ৯ পি সি সিল শী সপ স্পা সপ সপ আর ভিত শন্পা সি আপ সপ উপ অপ অপ সলাত সা আপি সপ সি সপ সপ সপ সপ আস সী সা সপ ১ পা স্পা সা সা সদা পপ আরা পপ সি অপ স্পা অপ অপ এপ অপ 











'উ৬ৎসইা 


উৎনর্থ! 


ধাহার অহেতুক কৃপাতে 
এই মায়ামুগ্ধ মোহলুন্ধ ভ্রান্ত দীনের 
জীবন 
মায়ামোহযুক্ত মরীচিকাময় বিষয়াসক্তির 
দিক হইতে ফিরিয়া, . 
সচ্চিদানন্দের দিকে 
আকৃষ্ট ও পরিচালিত হইয়াছে, আনন্দ- 
কন্দ পরমদয়াল জ্ঞানময় সেই 
ভগবান পর ব্রন্মের অতুল 
পরম পদে 
গঙ্গা জলে গঙ্গ। পুজার ন্যায়. 
এই পুস্তকথান' 
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি সহ 
অর্পিত 
হুইল। 
গ্রন্থকার. 
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১. ২৪ 
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শ্রন্থকাঁরের নিবেদন। 


 বির্বনিযন্তা। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় মানবজাতি যখন সত্যতার চরম শিখরে 
আরোহণ করিয়াছিল-__যখন পবিত্র ভারতভূমি সেই প্রাচীন সভ্যতার পবিত্র 
আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দষ্তি পাইতেছিল--ভারতের প্রতিজনপদ্দ, প্রতি 
পল্লী, বিশ্বর্পিতার ব্যয় ধ্বনিতে মুখরিত হইতেছিল !-যখন পর্বরত-কন্দরে 
নিবিড় অরণো বসিধ়। ভারতীয় ধধিগণ পরত্রদ্ষের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন ! ভার- 
তের পুণাতোয়। শ্রোতস্থিনীর্তটে বসিয়া আধ্যঞ্কষগণ জনস্থল নভোমগুল 
গপকম্পিত করিয়া সামগানে নিরত ছিপেন!--ঘখন গৌরবান্বিত ভারত- 
ক্বির উজ্জল আলোকে বিশ্ব মানবের অজ্ঞান তমস! দূরাসৃত ভঠয়া, বিশ্বের 
প্রাণ একমুখী হয় বিশ্বপিভার, পাণে প্রেমভরে ছুটিরাছিল, ভারতের সেই 
পুণযময় স্মরণীয় ধ। যুগে, আধ্যখ্বধষিগণ মানব জীবনের উদ্দেশ্ঠা, লক্ষা প্র কর্ধন্য 
জিদ্বীঙ্ীণ করিয়। গিয়াছেন | তীঠারা কোম বিষয়ই অসম্পূর্ণ রাখিয়। যান 
মাই, কিন্ত! কিছুই অমীমাংসিত রাখেন নাই ! ব্রহ্মতত্ব হইতে আরম্ত করি! 
জড়তত্ব পর্যান্ত জগতের যাবতীয় ত্যষ্তিতত্বেরই চরম মীমাংল করিয়! গিয়াছেন। 
পরিবর্তনশীল জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ মহাত্মা] এই ভাগতভুমিচ্ে 
অবতীর্ণ হইয়া, খষি প্রকাশিত ধর্মভত্বের জটিল সমস্তাগুলি, হজ ও লরল 
ভাষায় মীমাংস! করিয়া! দিয়া, মানবের কর্তব্য নির্ণয়ের পন্থা আরও নুগম 
করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হায়! আমর! এমমই হতভাগ্য বে, সেই.খ'য প্রদত্ত 
চির-শান্তময় অধৃন্রপানে অমবত্বলাভ করা দুরে থাকুক, তৎপরিবর্তে আমরা 
বিধ পান করিয়া ক্রমশঃ মরণের দিকেই অগ্রসর হইতেছি! .. 
বিগত কয়েক বৎসর যাবত পুণ্যভূমি তাত্রতের তীর্থাদি পর্ধাটন "৪ সাধু 
মহাত্াদিগের সঙ্গে বাস ইত্যাদির ফলে যে অভিজ্ঞতা গু শিক্ষালাভ কর্রিরাছি, 
তিন্ধারা অনাদিপ্রধস্তিত সনাভন-ধর্মদ সম্বন্ধে কিছু বিবৃত করিতে যাগুয়া মাদৃশ 
'অধিঞ্চন ব্যাক্তির পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, কিধা পঙ্গু হইয়। গিরিউন্লজ্ঘন করার মনত 
সম্ভব! 'তবে হাহা ক্পায়” মুকও বাচাল হয় পঙ্গু গিঝিউপ্লজ্যন করে; 
ঘুলই পরক্রঙ্গ ভগবানের ক্পা হইলে অলম্কও মুস্তব কইর-প্ররে | সুতরার 





পাস প্রি তাস পি পৌর লিলা পাপা 


তাহারই অভয় চরণযুগ্গল স্মরণ, করতঃ এবং তারতীয় মহা জনগণের পাস 
অনুদরণ পূর্ব্বক: বর্তঙান গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সন্ত্ধ, কিঞিথ্, বিকৃত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি । 

শান্ত্রের দুরুহ ও জটিল তত্বগুলি যথাসাধা ধরলভাবে বুঝাইতে চেষ্টা 
কর! হইয়াছে; তবে শাস্ার্থ সম্বন্ধে সকলেই একমত হুইবেন এরূপ আশ 
করা যায় না-_-কেনন। বিভিন্ন সময়ে শাস্তর-মর্দ অনেকেই অনেক ভাবে ব্যাখ্যা 


করিয়াছেন! সাধু মহাত্ীগথ শাস্ত্ার্থ ও তাৎপর্য্য বে তাবে গ্রহণ করিয়। 
থাকেন, তাহ্থায়ই আভাষ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে! 
ভারতের বর্তমান শিক্ষা প্রণালী সনাতন ধর্মভাবপুষ্টির অস্কুকুল নহে, 


বরং এরূপ শিক্ষা স্বায়া অনেক সময়ে ধর্মতাব নষ্ট হইয়া! থাকে 1--ধর্্ 
বিষয়ে শিক্ষার অভাবই ভারতের অধঃপতনের মুল কারণ? তবে চিরদিন 
কখনও সঙ্গান যায়না, তাই বর্তমানে সকল বিষয়েই একটা জাগরণের তাক 
ভারতের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে! আমাদের পূর্বপুরুষ আধ্যঞ্ষিগণ 
অমুষ্ঠ়্ ফলরাশি ও অতুলনীয় পুষ্প-সম্তার দ্বারা সনাতন-ধর্মরপ কল্স-কানন 
পরিপূর্ণ করিয়া গ্রিয়াছেন ! তারতের এই জাতীয় উদ্বোধনের দিনে, সেই 
অমৃতপূর্ণ কল্প-কানন হতে কয়েকটা ক্ষুদ্র পুষ্প চয়ন করতঃ আজ আমার 
সরেশবামীগণের হস্তে অর্পণ করিলাম [[ 
এই গ্রন্থে মানব-জীবনের প্রাণমিক অবস্থা হইতে টরম লক্ষ্যে উপনীত 
হওয়া পর্যন্ত অবস্থাশ্ুলিকে ঢারিটা অধ্যাঞ্ধে বিতক্ত কর হুইয়ান্ছে ; মানব- 
জীবনের প্রথম উদ্দেশ্য মনুষ্থত লাভ, হিত্তীয় দেবত্ব। তৃতীয় ঈশ্বরত্ব ও 
পরিশেষে চরমলক্া- ত্র লাভ [; এই চারিটী অবস্থা পরস্পর বিভিন্ন 
নহে, বরং সোপানাব্ধীর মত পরম্পর সংলক্ ও সমুন্নত. অবস্থা মাত্র। 
ক্মধিকায়ভেছে ধেঁকোদ একটা অবস্থা হইতে অগীনর হইয়া, চরম অবস্থার 
উপনীত হইসে কোন . বাধা, লাই! “সমাদর হিতকঞ্ে। পন্দতনসধলোর 
কয়েকটা: অস্টযাকন্ক্ীয তত্ব, পরি শিষ্টে রা কর! হইল) সতর্কতা 





€ 18 ) 


আগ করা পন্বেও গ্রন্থের ফোদ কোক স্থানে বর্ণাশুদ্ধি রহিয়। গিয়াছে, 


দুদীগণ ক্রটা গ্রহণ কছিবেন মা । গ্রঞ্চণে' এই গ্রন্থ পাঠে বদি একটা 
লোরুও উপকৃত হর, তবে শ্রম সার্থক মনে করিব। 


কয়েকটী বিশিষ্ট বন্ধু এই গ্রন্থ. গ্রণয়ণে বিশেষত।বে আমাকে অগ্চুবোধ 
করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন, তীহাদ্বিগরে' আমি আস্থরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি । গারোহিল "যোগাশ্রামের”নিকটবর্তী কোদাল ধোয়া ও বিক ঝাঁক 
গ্রামবামী ভগবস্তক্তগণের আগ্রহ ও উৎসাহে এই গ্রন্থ, গ্র্কাশিত হইল। 
তাহার্দের সরল স্বর্গীয় ব্যবহারে আমি বঙ্ডই মুগ্ধ) আগজ্জীপনীর নিকট 
প্রার্থনা, তিমি এই সরল.বালকগণকে, ' তাহার চির-শান্তিময় কোলে ভুলিয়া! 
লইয়া প্রেমানন্া প্রদান করুন । এক্ষণে জগত আরাধ্য জগত পি! পরমেশ্বরের 
চরণ বুগুল স্মরণ করত!আমার নিবেদন শেধ করিলাম 1 

ও নমন্তে পরমং ব্রশ্থ নমস্তে পরমাঙানে 1 

নিগুণায় নমস্ত্রভ্যং সব্রপায় নমোৌনমঃ ॥ 
সভ্ডান্া গান । 


প্রকাশকের নিবেদন । 


বর্তমান কালে ধ্ধগ্রস্থের অভাব মাই, লেখকেরও অভাব নাই | ধর্ম 
স্ধন্ধে যাহার যেরূপ মত ব1 অভিরর্দচি। তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া মুদ্রা- 
ধন ও বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সমাক্লে অবাধে চালাইতেছেন 7 ইঙাতে সর্বব- 
লীধাপ্পনের বিশেষ ক্ষতি ও অন্্রবিধা হইতেছে -- কেলন। ধর্মা-তত সমন্ধে 
কঠিন সম্টাগুলির সরল.মীমাংস। না হুইয়!, জ্রুমেই উহ! আরও জটিল হইয়া 
পড়িতেছে | বাণীর কপাতে গ্রস্থ-রচনাফী যিনি ধতই লিপিকুশলতা! দেখাইতে 

সক্ষম/হউন না কেন, তথাপি সাধন সম্পন্ন: ও তঙ্থদর্টী লোক ব্যতীত ধু 
তত্বের-গ্রকৃত মীঞজাংস! কেচই করিতে পারিবেন নান: কিন্ত করিলে তাহা, 
প্রাণনপর্শী হইব লা !. বর্তলান গ্রচ্থের লেখক পূর্বে মধঈর্ণনপিচং কোর্টের | 








[1 ) 
নত ৬৩ 


একজন সমুন্নত ব্যবছারীব ছিলেন ! ঘানি অনুপ প্র্র্যা পরিতাগ করতঃ ' 
উদাশীন তাবে ছিমালক্ব' হইতে কুমারিক। পর্যন্ত, ভারতের সর্বত্র: পরিভ্রমণ 
ফরিয়! আট নয় বপর পর্যাস্থ তীর্থবাসে, সাধুস্গে ও শাক্্রালোচনায় কাল 
কাটাইয়াছেন, এবং গারোছিল “যোগা শ্রমে” করেক বৎসর সাধন অবস্থায় 
জবস্থিতি করিয়াছেন, ধিনি পূর্বে সনাতম ধর্মের মুখপত্র “আধাদরপণ* পত্রিকার 


পম্পা্দক ছিলেন, এবং হরিগ্বারের কুণ্ততমলা সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া কতিত্ব 
দেখাইয়াছেন, এই পুষ্তকথানি তাহারই লেখনী প্রহ্ুত। 
গ্রন্থকার বিগত বৎমর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাথির স্ুপ্রসি্ধ 


হরিসভার বাংপরিক' উত্সবের সময়, স্থানীম্ম লোকের অনুরোধে ধর্সন্বন্ধে 
আলোচনা করতঃদ্মানৰ জীবনের উদ্দেশ্য” নামক একটা হৃদয়গ্রাহী বর্তুতা দেন । 
ট্র বস্তা শ্রবণে স্থানীক স্প্রসিদ্ধ বক্কা ও ব্যবহারজীব শ্রীযুক্ত স্ুরেক্্রনাগ 
বন্দ্যোপাধ্যাজ মহাশফ আবেগভরে শ্রোতৃম গুলীকে সম্বোধন ক রিয়া বলিয়া ছিলেন, 
প্শ্রদ্ধেয স্বামীপ্জি হিন্টধর্দের সারাংশ সমস্তই বিশদ্রূপে বলিয়াছেন, আমার 
ধলার আর কিছুই নাই ! তাহার বক্তত! যিমি শুনিয়াছেন, তিনিই পুলকিত 
 জটগ্াঞ্ছেন, তিনিই ঠিনুধর্মে গৌরব অনুভব করিয়াছেন £--তান' যে হিন্দুধন্মের' 
অপূর্ব মাল্য রচনা করিয়াছেন, তীহারই রচিত সেই মালের হুএকটী কুম্ম 
লইয়া জাজ আলোচনা করিব 1” ইত্যাদি । এই বন্ধ তাটী মু্রুত করারজন্ত। বন্থ 
বিশি্ট লোক গ্রন্থকারকে অনুরোধ করিতেছিলেন, তাহাপদিগের সনির্বন্ধ অনু- 
বোধে শু সমাজের হিতকল্পে,গ্রস্থকার উপরোক্ত বক্ত তা এবং কতিপয় জত্যাবসা 
কী ধর্ম, বিষগ্ঝ অবলগ্বনে এই পুস্তক 'খান! পিখিয়া আমাদিগকে ইহ! প্রকাশের 
গর্ত তাদ দিয়াছেন | এক্ষণে সুধীগণের নিক্ষট ইহা সমাদৃত হইলে কুখী হক 
ঠা 


্ 





"হ্হোগাশ্রক্ষ"গাক্জোহিল। ভক্ত পদরেথু, ভিখারী, । 
ডি কাস পূর্শিন। 1 ঃ দীদ-- ॥ পর 
রি ৯২৬ জা - গাঁযেছিল মোগা শ্রমের সেবসাবুন্থ' 


সূচীপত্র, । 


প্রথম অধ্যায়। 
মনুষ্যত্ব । 
বিষয় পৃষ্টা 
মনুষ্যত্ব কি ** 
প্রকৃতির চারিস্তর 
পশু ভাবেব দৃষ্টান্ত 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ত 
বহিরঙ্গ! মায়াশক্ষি [ 
অন্তরঙলা চিৎশক্কি 
কুটস্থা জঈবশ স্তি ] 
মনুষাত্ব লাভের উপায় 
যম 
নিয়ম 
ব্রহ্মচধা সাধন 
চারি আশ্রম 
বালাকালে সাত্তবিকভান 
ভ্রিতাপ 
পুরুধকাব ও দৈব 
সংসার চিত্র রা 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 

.. দেবস্ব। 
দেবু কি ও এ 
দেখত লাতের উপাক্ 
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১১ 
১৭২ 
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১৫ 
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২৬ 


চা, 


৩২ 


বিষয় পৃষ্ঠা 

আরসক্তি ও ভক্তি ০৭০ 
ভক্তি বিষয্ধে পৌরাণিক গল্প 
ভক্তিলাভের উপায় 
সংসঙ্গ ৯৬ ৪৬ 
আসক্তি তাগের উপায় *** 
বিশ্বনাটক ৮৯ 
সাধুর দৃষ্টাস্ত ৮১৯ ৮১, 
শ্বশান বিচার 
বৈরাগা **, ৮*, 
নাম সন্গীর্ভুন 

| চিত্তশ্ুদ্ধি ও চিত্ত একাগ্রতা **. 
মণির দৃষ্টান্ত 

ূ দৈবজ্ঞের দৃষ্টান্ত 
ষটুক সম্পাত্ত 

বিশ্বাস 

| তৃতীয় অধ্যায় । 

ঈশ্বরত্ব | 

ঈশ্থারত্ব কি 


ঈশ্বরত্ব লাভের উপায় **, 
চিন্তা ও ধ্যান ১ সু 
শক্তভাবে ভগবান লাভ **, 
ভয়ে পারপ্ায লত 


৩৫ 


৩৯ 
৪৩ 
৬১ 
৪২ 
৪৪8 
৪৫ 
৪৬ 
৪৮ 
৫২ 
৪৬ 
৫৭ 
৫৮ 
৫৯ 


৬৩ 
৬৭ 
ন্ট গ 


বিষয় 
শ্নেছে সারূপা লা 
অষ্টুপাশ ছেদন 
প্রেমভাবের দৃষ্টান্ত 
নৃক্তত্ব ভু 
পঞ্চ আশ্রয় ৪৯ 


চি 


র ৬৯ 


৪৬৪ 


(ঘন, নাম, ভাব, গ্রেম ও রস) 


কর্ম জ্ঞান ভর্তি **, 
' গীতা নি 


ক 
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সাকার নিরাকার 
্্য ও মাধূর্যা 


গার্ল ও নারন! 


৷ চতুথ অধ্যায়। 
ব্রহ্থাত্ব । 
রহ্মত্ব কি 
জীব ব্রন্মে একা 
জ্ঞানী ও ভক্তের এ্রকাত! 


গু ৯ 


ধরন্ধন্ধ ল/তের উপায় ডে 


ও নয় অধিগ্ারগী দিদত 


| বণ মনন মিমিধ্যাসন :*, 


রে 


ঁউহাথাফ্য বিচার * 


£ রি 


রি জনক ও আঠটাবর 
1 রা ইত 


্খ 
শী 


রি 
৪ / 
ঃ গু 
? 


০০০০০০০০০০০ ভি 


পৃষ্ঠা 


৭ 
৭২ 
৭8 
থিণ 


৭7 


৮২ 
৮৪ 
৮৭ 
৯৩ 
৯৫ 
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১০৯ 
৯৬৩১৮ 
১১৪ 
১১৩ 
চা 
১১৩ 
৯৪ 
১১৫ 


১১৬ 


1 


শপ পিসি পিপপপাশি পাপ, ও বি িপিপিম্পপা পেশী শীশপাশিশী 


খ্ষষ 
চতুর্বিংশতিতত্ব বিচার 
স্্টি-বহন্ত ক 


ব্রন্গাও-রইস্তা **” 
জীব/দিহ-কহন্টী *** 
পঞ্চকোন ০০০ 
নির্বাণ 

অধিকাৰ ভেদ 
সাধনার ক্রম *২* 
প্রতিমা পুঙ্জা **, 
সুখের সন্ধান 


পরিশিষ্ট । 


পৃষ্টা 


পুকতিপুরষ 9াশবশক্তি তত্ব 


শ্রীবাধারু*্চতত্ব 
শ্ীগৌধাঙ্গ তত্ব 
দশমভাবিগ্কা তত্ব 


ঘাণব তত্ব ৪ 
গাকত্রীতত্ব 

গায়ত্রী ও দেহ রূহস্ 
যোগ তত্ব +%, 
কর্ রহস্য | 


1 


জগ 


নত 


১১৪ 
৯২২ 
১২৩ 
১২৫ 
১২৭ 


১৩৬ 


১৩৪ 
১৩৭ 


১৪৯ 


১৪৬ 
১৪৮ 
১৫১ 
১৫২ 
১৫৫ 
১৫৬ 
১৪৯ 
তবুও 
৯৬৬ 


৬ রর 
শান্ত নৈঝব মিল ৮০১৬৯ 


54:78 
৬ আালপদারারাহইাহাররটি, 


রি ক ্ সু ঠা 
হয়িনাদ তক, 
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“ছুরি ও তৎসত” 


সনাতন-ধর্মে মানব-জীবন | 


ভন ত্র হব ভমঞ্ধ?ান্স 
মনুয্যত্ব। 


সত্যং শিব-সুন্দরং প্রসম্নং জ্ঞান-বিগ্রহং | 
করুণ! নিলয়ং শান্তং মহেশ্বরং নমাম্যহং ॥ 
সকল কাধ্যের প্রারস্তেই মঙ্গলাচরণ করা আবশ্তক, এজন্য সর্বাগ্রে 
জগদগ,রু জ্ঞানযুত্তি করুথা-পারাবার দেবাঁদিদেব মহেশ্বরের অভয় চরণ সরোঁজে 
প্রণিপাত করিলাম । 
মনুষ্যত্ব বিচার করিতে হইলে, মনুষ্য কি? কাহাঁরা মনুষ্য নামের 
যোগ্য, মানুষে আর পশুতে প্রভেদ কি, এই সকল বিষয় বিচার করা 
গ্রয়োজন। শ্রীভগবান উত্তর গীতায় বলিয়াছেন,__ 
«আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন, 
সামান্য মেতৎ পশুভি অরাণাং। 
জ্ঞানং নরাণামধিকং বিশেষে 
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥৮ 


২ সনাতন-ধন্ধে মানব-জীবন। 


অর্থাৎ আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন, এই সমস্ত কাধ্যই পণ পক্ষী ও 
মন্ুষ্যদিগের মধ্যে সমান দেখা যাঁয়, জ্ঞানই মানবগণের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, 
সুতরাং জনশূন্য হইলে তাহার! পশুর সমাঁন সন্দেহ নাই। 

মানুষ যদি আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন প্রভৃতি পশুভাবগুলি লইযাই শুধু 
ব্যস্ত থাকে, তবে মানুষে আর পশুতে প্রভেদ কি? কিসে মানুষ মানুষ 
নামের যোগ্য ? বিধাতা কেন মানুষকে শ্যষ্টির শ্রেষ্ট জীবরূপে স্থষ্টি করিয়া 
পশ্বাদি হইতে বনু উচ্চ আসনে বসাইয়াছেন? কেন মাঁনব-জনম অতিশয় 
ডুলভ বলিয়। শান্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়ং আসিয়াছেন? এ 
সকল ও মনে স্বতঃই উাদত হয়, ইহার সহজ ও সরল মীমাংসা আছে । 
ভগবান মানুষকে এমন কতকগুলি গুণ দিয়াছেন যাহাতে মানুষ মানুষ 
নামের যোগ্য, যাহাতে মানুষ পশু হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত । ( আমরা 
বখন বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, স্বার্থত্যাগ, দয়া, সত্য, স্তায়পরায়ণতা, 
ধৈর্য, সংঘম প্রকৃতি সংগুণগুলি মানষে বিকশিত দেখিতে পাই, তখন 
কেন যে মানুষ হৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তাহা! আর বুঝতে বাকী থ|কে না। 
পক্ষান্তরে আবার ঘখন আমরা স্বার্থপরতা, অবিবেক, অজ্ঞানত।, হিংন' 
ঘ্বেষ, ইন্দ্রিরপরায়ণতা, স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি পাঁশবিক গুণগুলির বিকাশ ও 
কোন কোন মানুষে দেখিতে পাই, তখন মানুষ প্রকৃতই মানুষ কি পণ্ড 
এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তখন মনে হয় ভগবানের রাজ্যে এই 
গ্রকার বৈষম্যের কারণ কি? মানব জাতি যদি সৃষ্টির উচ্চতম স্তরে 
অবস্থিত তবে তন্মধ্যে আবার নরাকার-পশু দেখিতে পাই কেন? এবিষয়ে 
সুমীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে প্রাকৃতিক নিয়মে জীবগণ কিরূপে 
ক্রমোন্নতিতে ভীন্তজ্জ।দি নিম্ন স্তর হইতে মানবীয় উচ্চস্তরে উন্নীত হয়, এই 
সকল বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক । 

এই জগতের যাবতীয় জীবশ্রেণী চাঁরিস্তরে বিভক্ত; প্রথম স্তর উদ্ভিজ্জ, 


মনুষ্যত্ব । ৩ 





ত্বতীয় স্বেদজ, তৃতীয় অগুজ, চতুর্থ জরায়ুজ। প্রন্কৃতির গ্রাথম স্তরে জীবগণ 

পভ বৃক্ষলতাদিরূপে ঢা সু ক্রম বিকাশে 

উজ তাহার! এই স্তর হইতে দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয়, 
তখন জীবগণ স্বেদ অর্থাৎ জল বা লাল! হইতে 
উৎপন্ন হয়। জল সংঘুস্ত কোন দ্রব্য পচিয়া গেলে এ প্রকার জীব দৃষ্ট 
হইয়া থাকে, অথবা কোন কোন বৃক্ষের পত্রে প্রথমতঃ লালার মত এক 
প্রকার পনার্থদৃষ্ট হয়, তৎপর ক্রমশঃ এ লালা হইতে শত শত কীটের উদ্ভব 
হইয়া থাকে, উহারাই স্বেদূজ শ্রেণীভূত্ত। এই স্তর হইতে জীবগণ প্ররুতির 
তিতীয় স্তর অগ্জ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া অণ্ড অর্থাৎ ভিম্ব মধ্য হইতে উৎপন্ন 
ইয়া থাকে। পরিশেষে প্রকৃতির চতুর্থ স্তর জরাযুজ শ্রেণীতে জীবগণ 
টি্লীত হয়ঞ্জ এই অবঙ্থ।য় মাতৃগভস্থিত জরাুর অভ্যন্তরে প্রাণীগণ সথষ্ট 
ইয়া থাকে | * 


“প্রধান৷ পুথিবী তত্র শেষাণাং সহকা রিতা 
উক্তশ্ততুবিবধা দোহয়ং গিরিরাজ নিবোধমে 
অগুজঃ ন্দোদজশ্চৈব উ্ভিজ্জশ্চ জর।যুজঃ ॥ 
অগুজাঃ পক্সী সর্পাঞ্টাঃ স্বেদজা মশকাদয়ঃ 
বৃক্ষ গুল প্রভৃতয়শ্চোভিজ্জ| হি বিচেতন।ঃ 
জরাধুজা মহারাজ মানবাঃ পশব স্তথা 

শুক্র শে।ণিত সস্তুতো দেহ জ্ঞেয়ো৷ জরাযুজঃ ॥” 









স্পশপশপাশাটি লাশ ৮ তাপলীগ 


ভগবতী গীতা 


হে গিরিরাজ আপনি আমার নিকট জ্ঞাত হউন, উপরোক্ত পঞ্চতৃত মধ্যে প্রথমভূত 

থবারই অধিক ভাগ অবশিষ্ট চারিটা ভূতের সহযোগে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও 
রাজ এই চতুব্বিধ পদার্থ উৎপাদন করে। হে মহারাজ তন্মধ্যে বৃক্ষ গুল্স প্রভৃতি 
ভিজ্ঞ, মশকাঁদি হ্দেজ, পন্মী সর্পাদি অণ্ডজ, আর মনুষ্তগণ ও পশু সমুহ জরা যুজ ; 
ই জরায়ুক্তগণের দেহ শুক্র শোণিত হইতে উদ্ভব হইয়া থাকে । 


সনাঁতন-ধর্মে মানব-জীবন | 


প্রকৃতির এই চারিটা স্তর প্রত্যেক জীবকে অতিক্রম করিয়া আসিতে 
হয়, তৎপর জরাযুজ শ্রেণীতে চরম উন্নতি লাভ করিলেই মনুষ্য জনম 
প্রাপ্ত হয়।+ 

পাশ্চাত্য পগ্ডিতদ্দিগের মধ্যেও কেহ কেহ এই ক্রমোন্নতি বাদ (7৮০18. 
(07) 11,07৮) স্বীকার করিয়। থাঁকেন। উদ্ভিদ হইতে পর্বাি জন্ম 
পধ্যস্ত জীবগণের বিবেক বিকশিত না হওয়ায় তাহারা ভালমনের বিচ! 
করিতে সক্ষম হয় না, এজন্ত তাহাদের কোন প্রকার পাপ পৃথ্য নাই। 
পাপ পুন্তের অভাব হেতু তাহাদিগকে কোন প্রকার কন্ম বন্ধনে আব 
হইতে হয় না; প্রত্যেক জন্মের পর তাহারা আবার প্রকৃতি নিদ্দি্ 
পরবত্তী উন্নত জন্ম প্রাপ্ত হয়। মানব জনের পূর্বব পর্য্যন্ত জীবগণের এই 
অবস্থা; তাহাদের ভালমন্দ ও প্রতিপালনাদির যাঁবতীয় ভার প্ররুতির 
উপর হ্ন্ত | 

এই প্রকারে জীবগণ খন পশু হইতে সর্বপ্রথম মানব জন্ম প্রাপ্ত হয় 


__ শশী পপ পপ পপ পপ ৮৮ পাপা শশী িশাশীীশাীশীশশ৮*শীশীপীেিশাশপিশ 


1 “ম্থাবরং বিংশতি লক্ষং জলজং নব লক্ষকম্। 
কুম্মীশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ ॥ 
ত্রিংশ লক্ষং পশূনাং চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ। 
ততো মনুম্ততাং প্রাপ্য ততঃ কন্মীণি সাধয়েৎ ॥ 
এতেবু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্ব মুপজায়তে। 
সব্ব যোনিং পরত্যজ্য ব্রহ্ম যৌনিং ততোহভ্যগাৎ ॥” 
বৃহৎ বিষুপুরণ 
জীব বিশ লক্ষ বার স্থাবর অর্থাৎ বৃক্ষ লতা গুল্ম উষধি প্রভৃতি, নয় লক্ষবার জলভ। 
নয় লক্ষবার কুম্মার্দি, দশ লক্ষবার পক্ষী, ত্রিশলক্ষবার পশু প্রভৃতি, চারি লক্ষবার বানরা 
জন্মের পর মনুস্ত জন্ম লাভ করিয়া কর্খ্ব করিতে থাকে; মন্ুষ্বের মধ্যেও বহু জ 
ভ্রমণান্তর জীব দ্বিজত্ব লাভ করে, পরিশেষে সর্বযোনি প্িত্যাগ করতঃ ব্রহ্ম যো 
প্রাপ্ত হয় অর্থাত ব্রহ্মত্ব লাভ বা মুক্তি হয়। 


তখন তাহাদের স্বভাঁব পুর্ববজন্মের ভাব বা সংস্কারগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ 
করিতে পারে না; অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে পাঁশবিক ভাবগুলি বেশ বিদ্যমান 
দেখা যাঁয়। এই শ্রেণীর লোকগুলি আঁকাঁরে মনুষ্য হইলেও ভিতরে পণ্ড 
প্ররূতি সম্পন্ন; ইহাঁদিগকে নরাঁকার পশু বলিলেও অত্যন্তি হইবে না। 
স্থলে পণ্ড প্রকৃতির একটি সর্বজন দৃষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করিলে, বোঁধ হয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
কুকুরের , স্বভাব আলে!চনা করা যাউক? স্বার্থ হাঁনির সম্ভাবনা হইলে 
ৃ কিম্বা তাহার আহীাধ্যে কেহ ভাগ বসাইতে আদিলে, পরম্পর যতই ভালবাসা 
ৃ হউকনা কেন, মা বেটাতেও ভীষণ ঝগড়। বা! লড়াই লাগাইয়া দিবে! ইহাঁও 
পণ্ড ভাবের দৃষ্টান্ত । তত দোষের নয়, কেননা স্বার্থান্ধ হইলে মানুষের 
৪. পক্ষেই যখন অসপ্ভব [কছুই নাঁই, প্রাণ বিসঞ্জনও 
বথন মানুষের পক্ষে অতি তুচ্ছ, তখন পশুতে এভাব বিদ্যমান থাকা মোটেই 
দোঁষের নয়। যাহা হউক যেখানে কোন প্রকার স্বার্থের সম্বন্ধ নাই এমত 
স্তলে কিরূপ ভাব তাহাই পর্য)বেক্ষণ করা যাউক। একটা অপরিচিত কুকুব 
যেন সদর বস্তা দিয় যাইতেছে, সে কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট করি- 
তেছেন] কিন্বা কোন প্রকার স্বার্থের সংশ্রব অন্টের সহিত তাহাব মে'টেই 
নাই, শুধু সে আপন মনে গন্তব্য স্থানে চলিয়! যাইতেছে, এক্ষণে স্থানীয় 
কুকুরগুলি এই অবস্থায় একবার উহাকে দ্েখিলেই হয় আর কি! পব 
মুহুর্তেই ইহার যে কি ভীষণ অবস্থা হইবে, তাহা কি আর বুঝিতে বাঁকী 
আছে? স্থানীয় কুকুরগুলি ই্াকে দৌড়াইতে দৌড়াতে বনুদুরে লঙয়া 
যাইয়।, সমবেতভাবে পুশংসরূপে আক্রমণ করিরা প্রাণীস্ত করিবে, তৎপুর্বে 
ইহার আর নিস্তার নাই-যদি নেহাঁৎ পরমাধুর জোর থাকে তবে বহু কষ্টে 
এহ দস! দিগের কবল হইতে নিস্কৃতিলাভ করিতে পারিবে, নচেৎ এখানেই 
তাঁহার ভবলীল! শেষ হইবে । 
81১1. 


সনীতন-ধন্মে মানব-জীবন । 


তল 








এই অবস্থাটা হিশেষরূপে পর্যালোচনা করিলে, এবস্বিব পশুভাব দে 
নিতান্তই গহিত ইহা বিশেষরূপে হ্বদয়ঙ্গম হইবে; কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় 
এই যে, এই প্রক|র পশুভাবের কতকট! বিকশ কোঁন কোন মানুষও; 
বিদ্যমান দেখা যায়! আমি জানি কোন বাজারে ঘটনাক্রমে একটা াক্ষা 
উপস্থিত হইয়া, উভয় পক্ষে মারামারি আবন্ত হয়, তখন একটা লোক; 
পরিচিত অপর একটা লৌককে বলিতেছে, “ভাই তুই আমার বৌঝাঁটা 
কিছুক্ষণের জন্ঘ রাখ, আমি একটু “হাঁতের সুখ” তুলিযা আপি” এই বলিয়াই. ! 
সেই লোকট। গোলমাঁলের মধ্যে টুকিয়া, যাহ!কে পারিল উত্তম মধ্যম বেশ: 
প্রহার করিয়া ফিরিয়া আসিল । এক্ষণে এই লে।কটার স্বভাবের সহিত, 
উপরোক্ত কুকুরের স্বভাবের তুলনা হয় নাকি? 

বাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছে, তাহারা কোন গোন্বমাল্‌ বা! 
শান্তিতঙ্গের কারণ উপস্থিত হইলেই, যাহাতে অচিরে সেখানে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত, 
হয় সেই বিষন্বে প্রযত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহাঁদের পশুভাব প্রবল তাহারা ! 
ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে অশান্তি আরও বুদ্ধি 
হইরা তাহ।দের পাশবিক ভাব বিকাশের সুযোগ প্রদান করিতে পারে সেই 
বিষয়ে চেষ্টা করিয়া থাকে । সুতরাং মানুষের আকার বিশিষ্ট হইলেই মানুষ 
বলা যায় না । যখন দেখি কোন লোক স্বার্থ সাধনে রত হইয়া অপরের 
সর্বনাশ করিতে উদ্ভত, কোন ব্যন্তি আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া 
আশ্রিতের উপর অত্যাচার ও পীড়নে সর্তোভাবে নিয়োজিত, অযথা পর 
পীড়নেই বাহার আনন্দ, পাঁশবিক অত্যাচারই যাহার জীবনের ব্রত ও ধর্ম! 
এবছ্িধ লৌককে কিরূপে মানুষ আখ্যা প্রদান করিব? বুঝিতে হইবে, 
ইহারা নূতন মাফ, পশু জন্ম হইতে ইহারা মনুষ্য জন্মে মাত্র উন্নীত হইয়াছে, 
তাই পশুভাঁবগুলি এখনও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, মনুষ্যত্বের বিকাশ 
এখনও হয় নাই সুতরাং এজন্য এইসব লোককে দোষ দেওয়া যায় না; 


পা লি পলিসি পল সি নপশা১িইলিহ 


স্পা পিট এ 


মন্য্ত্ব 


স্মী সিস্সি ১7 সস সস ছি 


প্রাক্ষতিক নিয়মে কর্মের ঘ[ত প্রতিঘ|তে ক্রমই বিবেক জাগ্রত হইয়া জন্ম 
ঈন্মান্তরে ইহাঁদেরও একদিন মন্ুব্যত্বের বিকাশ হইবে, ইহারাঁও কোন কালে 
দবত্ব ঈশরত্ব ও ব্রহ্গতে উপনীত হইবে 
প্রবৃত্তির তাড়নায় এই জগতের জীব সকল পরিচালিত হয়। সম্পূর্ণ 
প্রনুত্তির শ্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়া পশুত্ব, কেননা আপন প্রবুত্তি বা 
1 হীন্দরেব উপর পশুর কোন প্রকার অধিকার নাই; যখন যে বৃত্তির উদয় 
হয়, অবিচারে সে সেই দিকেই ধাবিত হইয়া 
তাহাই টব্রিতার্থ করিছে চেষ্টা করে তাঁহার 
পক্ষে দ্রেশ কাঁল পাত্রের বিচার নাই, আপন 
প্রবৃত্তির উদ্দান লাঁলস1 মিটাঁনই একমাত্র লক্ষ্য এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই 
মনষ্যহ 1 মানুষ যখন যে বৃত্তির উদর হয় তখনই তাহা! ৮রিতার্থ করেনা, 
মান্ষের বিবেক জাগ্রত, ভাঁলমন্ন বিচার করার ক্ষমতা ভগবান মানুষকে 
1 দ্রাছেন। মানুষের দেশকা'ল পাত্রাপাত্রের বিচার আছে, মানুষ প্রবৃত্তির 
1 স্োতে সম্পূর্ণ গা ভাসহিয়া দেয়না, ইহাই মন্য্স্থ! এই খানেই পশু 
1 হতে মন্তুয্যাত্ের প্রভেদ ও শ্রেষ্টতা । 
সংঘম মানবের ভূষণ ও জীবন। প্রবৃত্তির সংযমে মনুষ্যত্বের বিকশি, 
তবে সংঘমের পথটা নিতান্ত সহজ নহে, কেননা ইহ্প্রনৃত্তির বিপরীত দিকে 
বল পুব্বক সাওয়ার মত! প্রবৃত্তি ও নিবুত্তিকে জলশোতের সহিত উপমা 
দেওয়া! বাইতে পানে; প্রবৃত্তি পথটা স্রোতের ভাঁটিপথ. এই পথে চলিতে 
“কান বেগ পাইতে হয় ন।, একবার গা ভাসাইয়া দিলেই হইল, তবেই নিক্ক 
হইতে নিক্নতর স্তরে আপনি নামাইয়া লইয়া যাইবে! আর নিবুত্তি পথটা 
স্রে।তের উজান পথ ! চলা বড়ই কঠিন, একটা কিছু অবলম্বন ব্যতীত 
বাওয়! যায় না। স্ুবাতাঁস হইলে পথ কতকট| সহজ হয় বটে, কারণ 
পালের পাহায্যে যাওয়া যায়, কিন্তু সুবাতাস বা সেরূপ সৌভাগ্য আর কক 


প্রন্বর্ভি ও 
ন্িন্বশ্তি। 


২৯ 
০ 


বি, 


ই লতি জি 


৮ সনাতন-ধন্ধে মানব-জীবন | 
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পলিসি শপ 


জনের ভাগ্যে ঘটে? এজন্য অনেককেই গুণ ট।নিয়া বা নানাবিধ শ্রমজনক 
কার্য্য করিয়৷ অগ্রসর হইতে হয়! সুতরাং নিবুত্তি পথটা যে কঠিন সে 
বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এই নিবুত্তির কঠিন পথে যে যত অগ্রসব 
হইবে, তাহার ততই মনুষ্যত্বের বিকাঁশ হইবে, আর যে যত প্রবুত্তিব 
স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবে, মনুষ্যত্বের পরিবর্তে সে তত পশুত্বের দিকে 
পন্তিত হইবে। 
অনেক সময়ে দেখা যাঁয় যে প্রবৃত্তির বরুদ্ধে চলিতে বিশেষ টেষ্ট 
করিয়াও কেহ কেহ অকৃতকার্য হয়; কোন অজাঁনিত শক্তি যেন 
বলপুর্বক তাহাকে অসধ্যত কাধ্যে প্রবৃত্তি জন্াইয়া নিবুত্তি বা 
মের শত চেষ্টা বিফল করিয়। দেয়! ইহার কারণ কি ?--এই 
শত্তিটি কে? এই সকল প্রশ্ন স্বভাবতই উদয় হয়, এবিষন্নে, দাঁ্শনিক, 
যুক্তি ও মীমাংসা আছে। 
এই জগতে দুইটা পরম্পরবিরুদ্ধ স্বভীবযুক্ত বুহৎ শক্তি ক্রিয়া করিতেছে । 
একটা “্বহিরঙ্গা মায়াশত্তি”” ইহার প্রভাব এইরূপ যে, ইহা জাগতিক 
জীবমাত্রকেই স্বরূপ বাঁ ভগবাঁন হইতে দূর হইতে আরও 


বহিরঙ্গা মায়াশভি” দৃরাস্তরে লইয়া যায়, অস্তম্্বী হইতে না দিয়া বাহিবে 
“অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি” [হিরে ্ 
'বুটস্থ জীব শক্তি” বাহিরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়। মন ও 


ইন্দিয়াদিকে স্থিরতা না দিয়া আরও চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত 
করিয়া তুলে! প্রকৃত সত্যকে বিস্থতির অতল তলে নিমজ্জিত করাঈয়। 
অপ্রকৃত ও মিথ্যাকেই একমাত্র আশ্রয়দপে বরণ করাইয়া লয় । এই 
মায়াকে শান্ত্কারগণ “অঘটন-ঘটন-পটিয়সী” বলিয়া উন্নেখ করিয়াছেন 
অর্থাৎ যাহা সাধারণতঃ ঘটে না, তাহাই ইনি ঘটাইতে পাবেন, উনি 
মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত করাইতে পারেন ৃ 
এই জগত স্থিতির কার্যে ইহার ক্ষমতা অসীম। “আমি” জন্মে ৰ 






মন্য্যত্ব 





পূর্বেও ছিলাম, আবার মৃত্যুরপরেও থাকিব, ইহা কব সত্য, কেননা 
আত্মা জর, অমর, নিত্য সত্যন্বরপ। কিন্তু এই কব সত্যকেও মায়া 
আপন প্রভাবে মিথ্যা করিয়া রাঁখিয়াছেন! পরকালের জন্য মুহূর্তের 
জন্যও চিন্তিত হইতে দিতৈছেন না, সে বিষয়ে কোন চিন্তা মনে উদিত 
হইতেছে না! পক্ষান্তরে যাহা কব মিথ্যা, অর্থাৎ জন্ম হইতে মুত্র 
পর্যন্ত অবস্থা, যাহা সম্পূর্ণ বিকারপুর্ণ ও অনিত্য, যাহার কিছুমাত্র 
স্থায়িত্ব নাই 1-_যাহার অনিত্যতা আমরা প্রতিদিন কাঁলচক্রের ভীষণ 
আবর্তনে নিষ্পেষিত জীবকুলেন আমীয় বাঁন্ধবগণের মর্মুভেদী আর্তনাদ ও 
হাহাকার ধ্বনিতে মন্মে মন্ম্রে বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছি, সেই ঞৰ 
মথ্যার অবস্থাকেও আমরা এই মাঁয়াশক্তির গ্রভাঁবে চিরস্থায়ীরূপে বব্ণ 
করিজা লইয়াঁছি ! এক মুহুর্তের জন্যও এই মিথ্যার চিন্তা পারত্যাগ করিতে 
পারিতেছি না; ধন্য মায়া) ধন্ত তোমার প্রভাব! 

এই জগতে ক্রিয়াশীল, ভগবানের দ্বিতীয় শক্তির নাম “অন্তরঙ্গা 
1চৎশ[। এই শন্তিটা ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবগণকে শাস্তির সুণীতল জলে 
সলাত করাইয়া, প্রেমামৃত দানে অমর করিবার জন্য ভগবাঁনের করুণাঁধারা- 
রূপে প্রকটিত ! এই শক্তি মাযার ভীবণ কবল হইতে জীবকুলকে রক্ষা 
করিবাঁর জন্য, মায়ার বিরুদ্ধে সতত দ্বন্বে নিয়োজিত । যেখানে দেখিব মানুষ 
মাঁয়া প্রলুব্ধ প্রবৃত্তি পথ পবিতা।গ করতঃ নিবৃত্তিব দিকে অগ্রসর হইতেছে, 
সেখানেই বুঝিব ইহা চিৎ্শক্তির প্রভাব 1 খানে মনুষ্যত্বের বিকাশ 
দেখিতে পাইব, সেখানেই বুঝিতে হইবে ইহা চিতশভ্তির কার্য 1--যখন 
দেখিব কেহ বহিম্মুথী উন্দ্িয়গুলিকে দমন করিয়া চিন্তবুত্তি নিরোঁধ করিতে 
সক্ষম হইয়াছে, কিন্বা ভগবানের ধ্যানে তৎপর অথবা ভগবন্নামগানে 
মাতোয়ারা, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, চিংশক্তির সফলতায় মায়াশক্তি 
এখানে পরাজিত হইয়াছে । চিংশক্তি সর্বদা মায়া শক্তির বিপরীত 


১৩ সনাঁতন-ধন্মে মানব-জীবন । 





স্পিরিট সিসি পিপি পাস স্পিটি পিসি সিপিস্পি স্পা স্পিপস্সিতাসি 


আচরণ করিতেছে । মারা শক্তি জীবগণকে যেরূপ সত্য হইতে দূরে নিতে 
চেষ্টা করিতেছে, চিৎশক্তিও সেইরূপ জীবকে সত্যের দিকে, ভগবানের দিকে, 
আশ্মন্ব্ূপের দিকে সতত টাঁনিতেছে! মায়াঁশক্তি জীবের বুন্তিগুলিকে 
বহিশ্থুখী করিতে চার কিন্তু চিতশক্তি এ সকল বৃত্তিকে অন্তন্ম্খী করিতে 
প্রয়াস পাঁয়। মায়াশক্তি মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিভাত করে, কিন্ত 
চিৎশক্তি মিথ্যার আবরণ উন্ুক্ত করিয়া সত্াকে বাহির করিয়া দেয় । 
এক কথায় চিংশত্তি, সন্ধা মাঁর়শক্তির বিরুদ্ধে ক্রয়া করিতেছে ; এজন্ত 
চিৎশত্তিনকে ভগবানের পদ্যীশন্তি”” বলা যাইতে পারে । 

এক্ষণে জীবগণের উপর মায়া ও চিংখন্তির প্রভাবের তারতম্য দেখিতে 
পাওয়া যায় ইহার কারণ কি, এ সম্বন্ধে আলোচনা কৰা যাউক। পূর্বেই 
বলা হইয়াছে মায়াশত্তির বিরুদ্ধে চিতশক্তি সতত ক্রিয়াশীল; পরম্পর 
বিরোধী এই শক্তি্য়ের দ্বন্দেরফলে একটী তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব 
অবশ্রন্তাবী। ঘন্দেরপরিণামস্বরূপ * এই তৃতীয় শক্তিটার শাস্বীর নাম 
“কুটস্থা! জীব শবত্কি” ; এই জীব শক্তির ইঙ্গিতে জগতের যাবতীয় জীবগণ 
পরিচালিত হয়। এই জীবশক্তি প্রত্যেক মানবে পরিস্ফুটরূপে বিরাঁজমানা | 

বাহার! পশু হইতে নৃতন মানুষ হইয়/ছে, তাঁহাদের মধ্যে চিতশস্তির 
প্রভাব হুক্মরূপে বিরাজিত, কিন্ত মায়াঁশক্তির প্রভাব অত্যন্ত প্রবল; এজন্ঠ 
তাহ।র। চিংশক্তির ক্ষীণকের অনুরোধ উপেক্ষা করতঃ মায়াঁশক্তির প্রবল 
আল্বানে উৎফুন্ন হইয়া প্রবৃত্তি পথে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। প্রারুতিক 
নিয়মে জন্মজন্মান্তরের ঘাত প্রতিঘাতে মান্য যতই মনুষ্যত্বেরদিকে অগ্রসর 
হয়, ততই মায়াশস্তি দুর্বল হইয়া পরে, আর চিংশস্তি আপন প্রভাবে 
মারাকে পরাঁজিত করিয়া দীপ্তি পাইতে থাকে! একটী সর্ববাঁদিসন্মত সত্য 


নি পিপাসা পাচারকারী আর সস 


% বৈজ্ঞানিকেরা দুইটা পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বন্দের পবিপামফলকে “পরিণামশক্তি” 
(16891181)1 1070০) নাম দিয়াছেন । 


মন্তুষ্যুতু লাভের উপায়। ১১ 


টি পিস্পিপিসিাস্টিাসিনাসসি স্শিরিসিতাস্পিস্পাসপিাসটাস্পাস্সিরিস্টিপিস্সসস পাস সলীসিপাসপসসপিস্সিপাস্সপিস্সিতিস্পাস্পিসিা সি স্াসিলিস্পি সাস্পিসিতাসিাস্িস্াস্িটি িিপাস্িপাসি্া সি সিপি্পিিবাস্পিস্পিশিখ পিতা সিপাসিস পিল সস 


হিরা যে “সত্য” যতই ক্ষুদ্র বাঁ দুর্দল হউক না কেন তাহা একদিন 
মিথ্যাকে পদদলিত করিয়! আপন গৌরবে উদ্ভীদিত হইবে! আর “মিথ্যা” 
বতই বলশালী হউক না কেন একদিন সত্যের নকট পরাজিত হইবে! 
সেইরূপ চিংশক্তি যতই ছুর্ঘল হউক না কেন, একদিন মাঁয়াশক্তির উপর 
প্রভাব বিস্তার নিশ্চয় করিবে ! আর মায়াঁশক্তি যতই প্রবল হউক না! কেন, 
একদিন চিংশভ্তির নিকট পরাজিত হইবেই হইবে। 

যেখানে দেখা যাঁয় কোন ব্যন্তি সংযমের বনু চেষ্টা করিয়াও সফলকাম 
হইতেছে না, সেখানে বুঝিতে হইবে, মায়াশক্তির কিঞ্চিৎ প্রভাব এখনও 
আছে, তবে উহ। অবিলদ্বে চিংশক্তির নিকট পরাস্ত হইবে কেননা চিংশক্তির 
প্রভাবেই সং্ঘমের চেষ্টা আসিয়।ছে ! যেখানে চেষ্টা ও অধ্যবসাঁয়, সেখানেই 
স[ফল্ঠ। সুতরাং এপ্রকার অবস্থাপন্ন ব্যত্তির নিরাশ হইবার কোন 
কারণ নাই । উত্সাহ ও ধৈর্ধযাবলম্বন করিলে অচিরেই সফলতা আসিবে 
এবং সংবম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া শান্তি গ্র্দান করিবে। 

এপর্যন্ত যাহা আলোচিত হইল তাহাতে ক্রমোননতিতে মন্তষ্য জন্মলাভ, 
পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বের শে্টত্ব, চিত্ণক্তির প্রভাবে মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর 
ইতাঁদি বিষয় প্রতিপন্ন হইল । এক্ষণে মনুষ্যত্বলাভের উপায় কি, এসনন্ষে 
সংক্ষেপে যকিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। 


মনুস্তত্ব লাভের উপায় 


আর্ধতখষিগণ অরধধিকাঁরভেদে বিভিন্শান্ত্রে বহুপ্রকার সাধনার উল্লেখ 
করতঃ মন্ুম্যত্ব লাভের উপায় নিদ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তমধো পাতঞ্জলোক্ত 
ব্ম নিয়মের সাধন! প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে শ্রেষ্ট । মানব জীবনে প্রবৃত্তির 





১২ সনাতন-ধন্মে মানব-জীবন। 


কি ভীষণ প্রভাব, তাহা ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে; এই স্থেচ্ছাচার 

স্বভাঁবপম্পন্ন প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া মনুষ্যত্ব অঞ্জন করিতে হইলে, 
কতকগুলি বিশেষ নিয়ন সংযমের অধীন হইয়া চলিতে হইবে, নচেৎ 
প্রবৃত্তিতে নিবুত্তি আনা বড়ই কঠিন । এই নিয়ম সংঘমই মহাঁম্মা পতঞ্জলি 
নির্দিষ্ট ণ্যম নিয়ম 1৮ ইহাই সঙক্ষিপ্ত ভবে এস্থলে ব্ন্ত করিতে চেষ্টা 
করিব। 

“অহিংসা-সত্যান্তেয়-ব্রহ্মচর্ধ্য! পরিগ্রহাঃ মাঃ” 
পাতগঞ্রল 

অর্থাৎ অহিংসাঁ সত্য অন্তেয় ব্রহ্ধচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটা সাঁপনাঁর নাম 
“্স্ঘ”ষম অর্থ আত্মসহিষ্তা | 

অঅহিহতা-কাঁয়মনোবাকো হিংসা পারত্যাগের নাম অন্ংসা। 
কাষিক হিংসা, বাঁচিক হিংসা ও মানসিক হিংসা এই ত্রিবিধ হিংসা 
পাঁরত্যাগের নাম অহিংসা। কায়িক হিংসা কি? নিজ শরীর ঘ্বাবা 
অপর কোন জীবের হিংসা বা উৎপীড়ন উপস্থিত না করা । অনেক সময় 
দেখা ঘায় হাগ্ুতাঁমাসাচ্ছলে কেহ কোন পশুপক্ষী বা কীট পত্তঙ্গাদিকে 
উৎপীড়ন করিয়া ভীবণ ক্লেশ প্রদান করে । এই প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে; 
কেহ কোন পাখীর গলায় বাশের ণচোঙ্গা” পরাইয়া আমোদ করিয়া থাকে, 
কেহবা উহার ঠোট দ্টী অথব! ডানা ছুটী সজোরে বন্ধন করিয়া কিশ্বা 
উহার ডিস্বগুলি ভগ্ন করিয়াও আমোদ উপভোগ করিয়া থাকে! এই 
ওক|রে ভগবানের সাধের জীবকে হিংসা করা সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য । 

থিতীরতঃ বাচিক হিংসা, সর্ধথা বর্জনীয়। বাচিক হিংসা কি? 
কর্কশ্বাক্য দারা অপরের ক্লেশ উৎপাদন করাঁ। কোন কোন সময়ে 
মানুষ আপন ক্ষমতার অপব্যবহার করতঃ আশ্রিতের উপর অযথা উৎপীড়ন 
ও সর্বদা কক্কশ বাক্য প্রয়োগে তাহাদিগকে সম্বস্ত করিয়া করিয়া তুলে ! 





সপ্ত 





শ্জস স্সপপস্সপ 





দ্পপস্পিিসসসিস্সিশ 


মনুষ্যত্ব লাভের উপায় । ১৩ 


একটী প্রবাদ আছে, “মি কথায় জগত বশীভূত হয়,” এই প্রবাদটীর 
সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কেননা জোর জুলুমে বা অত্যাগরে 
মানবের মন বশীভূত করা যায় না, বরং স্থযোগ পাইলেই এঁ প্রকারে আশ 
বশাকুত মন প্রতিশোধ লইতে ব্যস্ত হ্ই্া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক । 
মিষ্টভাষীর নিকট জগত অবনত ও বণীভূত হয়। অপরের আশাপুর্ণ 
করার ক্ষমতা না থাকিলেও, একটা মিষ্ট কথা দ্বারাও তাহাকে সন্তোষ 
করা ধাইতে পারে। মিষ্ট বাঁকোর অনীম ক্ষমতা দূরে থাকুক, একটা ' 
মিষ্ট চাহনি দ্বারও অপরের সন্তোষবিধান করা যায়। সুতরাং বাচিক 
'হংসা বজ্জন করতঃ সকলেরই মিষ্টভাষী হইতে অভ্যাস করা উচিত। 
ততীম্বতঃ “ম।নসিক হিংসা” সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য ; বাহিরের ইন্দরিয়- 

গুল্জিক চাপা দিয়া, যদি মনে মনে অপরের হিংসা করা যায়, তবে রা 
অহিংস সাধন কিসে হইল? সুতরাং মন হইতে সর্বপ্রকার হিংসা 
ভাব দূর করিতে হইবে। যুখনু, হিংসার ছরা মাত্রও মনে পতিত 
হৃহরে না» তখনই অহিংসার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বুঝিতে হইবে । অপরজীবকে 
্রণ| করাও হিংসার অন্তর্গত। পাঁপীকে ঘ্বণা করা উচিৎ নহে; শাস্ত্র 
পাপ বা পাঁপীকে উপেক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন* সুতরাং কাহাঁকেও 
ঘ্বণা বা নিন/ করা উচিত নহে । 

** শান্তরকারগণ যথা ক্রমে মৈত্রা, করুণ, মুদিত। ও ও উপেক্ষা এই চ|রিটা ভাব অবলম্বন 
করার জন্য সকলংক উপদেশ দিয়াছেন। এই ভাব চতুষ্টযের ছুই প্রকার ব্যাখ্যা দৃষ্ট' 
তথ। প্রথম ব্যাখ্যা এই, এই জগতে সমান বয়স্ক সকলের সহিত মৈত্রী অর্থাৎ মিত্রতা ' 
স্কাপন করিবে । তোঁমাপেক্ষা যাহারা ছোট অর্থাৎ যাইদ। অধান, কিন্বা হীন, তাহাদের 
প্রতি ককণ! প্রকাশ করিবে। গঁক ব' শ্রেষ্ঠ জনের নিকট “মুদিতা” অর্থাৎ সন্তোষ বা 
প্রফুল্পভীব অবলম্বন করিবে, আর পাপীকে উপেক্ষা করিবে; অর্থাৎ পাপীর নিকট 
উদাসীন থাকিবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এইরূপ, ষথ|_-অপরের সখ ছুঃখ পাপপুণা দেখিলে 
বথাক্রমে উপরোক্ত চারিটী ভাব অবলম্বন করবে । অর্থাৎ অপরের পুণ্য, দেখিলে 
দেই পুণ্যের সহিত মৈত্রী বা মিত্রতা করিবে । অপরের দুঃখ দেখিলে তাহাতে 


করুণ। প্রকাশ করিবে । অপরের সুখ দেখিলে মুদিতা ব| প্রফুল্ল হইবে; আর অপরের 
পাপ দেখিলে তাহা উপেক্ষা করিবে । 


১৪ সনাতন ধন্মে মানব-জীবন | 


পরী সপাস্দিল পিপিপি রাস রি পেস্ট স্পট পি পপির সিসি পাস স্টপ 


 পরে।পকারাথে যথা তাঁষণের নাম সত্য। সত্যেই ধন্মপ্রতিষ্ঠিত, 
সত্যেই জগত ধৃত, ভগবান সত্যন্বরূপ, সুতরাং সত্যের মত বড় আর 
কিছুই নাই। মহামায়ারমোহে পড়িয়া একেইতো এই 
স্য . অনিত্য সতত পরিবর্তনণীল মিথ্যারজগতে মুগ্ধ হইয়া, 
মিথ্যা অভিনয়েহ কাঁল কাটাইতেছি! এহরূপ অবস্থায় পুনরায় মিথ্যাকে 
আশ্রয় করিলে, আরও কতদূর ঘ্বণিত অবস্থার যে অধঃপতিত হইতে 
হইবে তাহা একবার চিন্তা করিয়া! দ্রেখা উচিত। পক্ষান্তরে যতই সত্যকে 
আশ্রয় করিতে পারিব, ততই সত্যন্বরূপ ভগবানের দিকেই অগ্রসর হইব । 
স্থতরাং সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সর্বতো ভাবে কর্তব্য । 
সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে বাকসংষধম করা বিশেষ প্রয়োজন কেনন' 
যাহায়া বহবালাপী তাহারা সত্যের অপলাপ করিতে বাধ্য হয়। মিতল্াষা 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন, অপ্রয়োজনীয় কথা মোটেই বলা উচিত নহে 
এই প্রকারে বাক্যের সংযম অত্যাঁন করিলে বাক্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
বাক্পিদ্ধি লাভ হইবে । সাধু মহাম্মাদের মধ্যে কাহারও বাঁক্সিদ্ধি হটয়াছে 
এরূপ কোন সমদ্নে দেখা যায়, ইহার কারণ এই যে তাহারা অনর্থক কে।ন 
বাকা প্রয়োগ করেন না, সর্বদাই, সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন এজন্য তাহাঁব। 
বখন যাঁহা বলেন, তাহাই সিদ্ধ বা সত্য হয়। 
প্রদ্রব্য গ্রহণের অনিচ্ছার নাম অস্তেয়। অর্থাৎ পরের কোন 
একটা জিনিষ দেখিয়। সেই জিনিষ, অথবা! সেই প্রকার একটী জিনিষ 
পাওয়ার লালসা জন্মিতে পারে, এই প্রকার লাল! পরিত্যাগের নাম 
অস্তেয়। এক কথায় পরদ্রব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ লোভ 
শৃন্ত হওয়ার নাম অন্তেয়। সময় সময় দেখা যায় 
অপরের একটী ভাল জিনিষ দেখিলে, এ প্রকার একটী জিনিষ নিজে 
সংগ্রহ না করা পধ্যস্ত যেন কিছুতেই শাস্তি হয় না, ইহাতে এ জিনিষটা 


তসত্শ্ঞ্ 


ব্রহ্মচ্য সাধন । ৬৫ 


যদিও প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রহণ করা হইল ন।, তথাপি পরোক্ষভাবে এ 'জিনিষটা 
পাইবার জন্য লালস! বলবতী হওয়ায়, অন্তেয় সাধনের ব্যাঘাত হইল । 
সুতরাং গর প্রকার লোভ সর্বথা বর্জনীয় । 


ব্রহ্মচর্য্য সাধন । 


এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা! করা যাউক। ব্রহ্গচর্য্য 
বিচার করিতে হইলে প্রথমত: ব্রহ্গচ্য কি; তাহা জানা আবশ্তক। 
মহাম্সা পতঞ্জলি বলিয়াছেন-_ 


“বীধ্য ধারণং ব্রহ্মচর্যযম্* | 


অর্থাৎ শরীরস্থ চরম ধাতু শুক্রকে অবিচলিত ও অবিরুত অবস্থায় রক্ষা 
করার নাম ব্র্গচর্ধ্য | 

আমরা যাহা আহার করি তাহা পরিপাক হইগনাী অসার অংশ মল 
যুত্রাদি রূপে নির্গত হয়, আর সারাংশ রসরূপে পরিণত হয়। এই রস 
হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি 
হইতে মজ্জা ও মজ্জী হইতে শুক্রের উৎপন্তি হয়। দেহস্থিত সণ্ড ধাতুর 
চরম পরিণাম শুক্র ; এজন্ শুক্রকে ণ্চরম ধাতুও” বলা হইয়া থাকে। এই 
শুক্রই মানবের বল বীর্য ও জীবনী শক্তি। রসাদিসপ্ত ধাতুর তেজকে 
ওজ: বলা হইয়া থাকে; সারভূত রসের স্ুলভাগ শুক্র এবং স্েহময় 
সুঙ্ভাগই ওজঃ-_ইহাই ত্রহ্মতেজ । এই তেজরূপ ওজঃ পদার্থ সব্ধ শরীরে 
ব্যাপ্ত থাকিলেও ইহার প্রধান আশ্রয় স্থান শুক্র; স্থতরাং শুক্র নৃষ্ট হইলে 
তদাশ্রিত ব্রহ্ষ-তেজও বিন হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই তেজকে 


১৩ সনাঁতন-ধন্ম্ধে মনব-জীবন 


( 1702281) 11909090.) দেহ রক্ষার পক্ষে সর্ধবশেষ্ঠ পদার্থ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। এই পদার্থের অভাব হইলে, দৈহিক বল বীর্য, স্মৃতি শক্তি, 
মেধা, উৎসাহ ধৈর্য্য, সৌন্দধ্য, লাবণ্য, ইন্দরিয়ানির স্ফৃপ্তি সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া 
যায়, তখন স্বীয় দেহ ভারও বেন দুর্বহ হইয়া পড়ে! রসেরআকর মানব 
শরীর মরুভূমিতে পরিণত হয়! স্ুতরাঁং শরীর রক্ষার জন্যও ব্রহ্মচধ্য 
পালন নিতান্ত প্রয়োজন । জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিরাছেন “24 15 
[.)69, ২9089081160 ?9 1)99৮ অর্থাৎ “পবিভ্রতাই জীবন, আর স্বেচ্ছা 
চারি তাঁহ মরণ ।” 
মহাআ্! পতগ্তলে আরও বলিয়াছেন 


দ্র্রন্মচর্ধ্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্ধ্য লাভঃ ৮ 


অথাৎ ব্রঙ্গচর্ধয প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার বীধ্য বা মহতী শক্তি লাভ হইয়া 
থাকে । মস্তিষ্কে এই ব্রহ্গতেজ হই সঞ্চিত হইবে ততই চিত্তের একাগ্রতা 
সাধন ও টিত্তশুদ্ধি সহজ সাঁপ্য হইবে। ব্রহ্ষচধ্য রক্ষিত না হইলে নারী 
দ্রেহেরও ব্রহ্মতেজ বাঁ ওজঃ পদার্থ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যের ফলে 
নরদেহে বরহ্ষণ্য তেজ ও নারীদেহে সতীত্বের বিমল জ্যোতি দীপ্তি পাইতে 
থাকে। ভারতের হিন্দু বিপ্ববাগণ ব্র্মচর্য্যের উজ্জল দৃষ্টান্ত ও অপূর্ব মহিমা 
প্রকাশ করিতেছেন ! সর্ববিধ সাধনায় মুল ব্রহ্মচর্ধ্য ; সাধন পথে কিছুমাত্রও 
অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিলে, ব্রহ্মচধ্য পালন সর্বতোভাবে কর্তব্য । শাস্ত্রকাঁর 
বলিয়াছেন,-- 
“ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচধ্যং তপোতমম্‌” 
জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র ॥ 


অর্থাৎ ব্রহ্মচর্ধ্যই সর্োত্তম তপস্যা, ইহার তুলনায় অন্তান্ত তপস্তা তপস্তাই 
নহে। 


ব্রহ্মচধ্য সাধন । ১৭ 


রর ২ পপি সিসি শি্িস্টিশিশাস্টি শী সিটি 


এক্ষণে নান পালন বির কনিতি হন, রনির শা্ীয মত কিক 
এখানে উল্লেখ করিব। 


কন্মন! মনসা বাঁচা সব্ববাবস্থাস্ত সর্ববদ। | 
সর্বত্র মৈথুন ত্যাগে। ব্রহ্মচত্্যং প্রচক্ষতে ॥ 
অর্থাৎ কন্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্দ্দা সর্্বাবস্থার ৪ সর্দঘ মৈথুন হচ্ছ? 
ত্যাগের নাম বঙ্চধ্য । শাস্ত্র মতে, মৈথুনের অছু অঙ্গ পরিতাগ করতঃ তং 
বিপরীত আচরণ করার নাম বরহ্গচর্ধয, যথ।__ 
শ্রবণংকীত্তনৎ কেলি? গ্রেক্ষণং গুহাভাষণং 
সঙ্কল্সোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয। নিম্পৃ্ভি রেবচ | 
* এতন্মৈথুনমঞ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীঘিনঃ 
বিপরীত ব্রহ্মচধ্যমনুষ্ঠেয়ং মুযুক্ষুভিঃ ॥ 
অর্থাৎ রতি বিষয়ক কথা শ্রবণ, কীর্তন, কেলি, দশন, গুহাভাঁষণ, সংকল্প, 
অধাবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পন্তি এই আটটা মৈথুনেন অঙ্গ বলিয়া মনী ষিগণ 
উদ্নেখ করিয়াছেন ইহার বিপরীত আচরণের নাম রক্গচধ্য, মোক্ষাকাক্ষী 
প্রত্যেকেরই ইহা আচরণ করা কণুবা। 
গৃহস্থগণ খতুকাল ব্যতাঁত অন্য সনয়ে পীগমন 51 কৰিলে, ব্রঙ্গচারীরূপে 
গম্য হইতে পারেন ! যথা 
“ভার্য্যাংগচ্ছন্‌ ব্রহ্মচার। খাতো ভবতি বৈ দ্বিজঃ |” 
শান্তিপর্ব-মহাঁভারত । 
এপর্যস্ত ঘতদূর আলোচিত হইল তাহাতে ব্র্গচর্ধ্য পালনের উপকারিতা 
ও প্রয়োজনীয় তা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইল, এক্ষণে ব্রহ্মচষা সম্বন্ধে বর্তমান 
কাল ও প্রাচীনকালে ব্যবহার বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ! 
স্ব 


১৮ স্নাতন-ধন্নে মানব-জীবন 


ভারতের অতীত স্বর্ণ যুগে সনাতন ধন্মীব্লশ্বী মনুষ্য মাত্রেরই জীবন 
চারিটী পবিত্র বিভাগে বিভভ্ত হইয়াছিল, যথা 
(১) ব্রহ্গচধ্য-আশ্রম €২) গাহস্ক্য-আশ্রম (৩) 
বানপ্রস্থ-আশ্রম ( ৪) সন্যাস-আশ্রম। সেই পবিত্র শুভ খধিযুগে, রাজা 
হইতৈ ভিখারী পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই গুরুর আশ্রমে বায় ঙ্গচর্য্য 
পাঁলনাদি প্রাথমিক সাধনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইত | ব্রহ্মচর্ণ্য-আ শ্রমে 
স্তপ্রতিঠিত হওয়ার পর তাহারা শাতঙ্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ লাভ করিত। 
শিক্ষার সাফলা হেত, সংসারের অবশ্রন্তাবী ঘ|ত প্রতিঘাতে তাহারা আম্ম- 
ভাবা বা লক্ষট্ত হইত না। এই প্রকারে অনাসভ্তভ|বে গাহস্ত-জীবনের 
পবিত্র ও দাঁরিত্ব পরিপুর্ণ কার্যাবলী সুসম্পন্ন করিয়া, যথ|সমরে উপদুক্ত 
পাত্রে সংসারের ভার অ্পণ করতঃ তাঁহারা বানপ্রস্থ-আ শ্রমে প্রয়াণ ধকরিত। 
বানপ্রস্থকে কেহ কেহ “বনে প্রস্থান” এইরূপ অর্থ করিয়া থাঁকেন, সে যাহা 
5উক শীর্ণ বাসাদি দ্বারা নিলিগ্তভাবে গাহস্থা-আশ্রম হইতে দূরে গাকাই 
বানপ্রস্থের উন্দেশ্তু । রামকৃষ্ণ পরমতংসদেব গুহস্থাশ্রমকে “কাজলের 
নর” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কেননা এই ঘরে যে বাঁস করিবে, সে 
বতই সাবধান ইউক না কেন, একটু না একট কালীর দাঁগ লাগিবেই 
সাগিবে! বানপ্রস্থের উন্দেগ্ত, গৃহস্থাএমের এ দাগটুকু মুছিয়া ফেলা। 
বানপ্রস্থ-আশ্রমে বাস করিতে করিতে বখন তাহাদের চিন্ত শুদ্ধ ও নি্মুল 
হইত, তখন তাহারা সন্যাসাশ্রমে আশ্রর গ্রহণ করিয়া, সর্ধচিস্তা পরিত্যাগ 
পূর্বক সেই চিন্তামণ্ণর চিন্তায় চিত্তলীন করতঃ তাহাঁরই নাম জপিতে 
ভপিতে অন্তিমে তীহাঁরই পরমপদে চিরবিশ্রাম লাভ করিত । 
বর্তমান কালে ব্রহ্ষচ্য্য আশ্রমের অভাব হেতু পরবর্তী তিনটা আশ্রমই 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে । “আশ্রম” কথাটা বড়ই পবিত্র ভাবোদ্দীপক ! 
আধাখধিগণ গাহস্্য-জীবনের সহিত আশ্রম নামটী সংযোগ করিয়া কি পৰিজ্র 


চারি আশ্রম ॥ 


ব্রহ্মচর্য্য সাধন । ১৯) 


ভাঁবই মিশাইয়া দিয়াছিলেন ! গৃহস্থ'জীবন কি পবিত্র কি সুন্দর ছিল! 
কিন্তু হায়,কালের পরিবর্তনে আজ, গৃহসথ-আশ্রমে প্রেত পিশাচের তাগুবনৃত্য, 
্বার্থময় কোলাহল, “ভাই ভাই ঠাউ ঠাই”, পরম্পর পরম্পরকে বিধ্বস্ত 
করিতে উদ্যত, এবন্িধ আস্রিক ভাব ব্যতিত পবিত্র ভাব বড়ই বিরল! 
ইহার মূল কারণ, বক্গচর্য্যাদি প্রাথমিক শিক্ষার অভাব । স্রতরাং সমাজকে 
নদি পুনজীবিত দেখিতে ইচ্ছা ভয়, তবে অচিরে ঘরে ঘবে বরহ্মচধ্যাদি প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে। মুল পরিত্যাগ করিয়া ডাল পালায় জল 
টাঁলিলে বৃক্ষ কখনও জীবিত হয় না! সুতরাং মূলভিত্তি বঙ্গচর্ধ। সম্বন্ধে 
নকলেরই সবিশেষ যত্র করা কর্তব্য । 
বাল্যকালই বরঙ্গচধ্য পালনের প্রশস্ত সময় । মাঁনব-জীবনকে প্রধানত 
রর তিনভাগে বিভন্ত করা যাউতে পারে যথা বাল্য, যৌবন 
ির ও বুদ্ধ। গুণময়ী প্রকৃতির তিগুণের বিকাশও এই 
তিন অবস্থায় পুথক্‌ পুথকরূপে প্রকাশ পাঁর়। অর্থাৎ বাল্যকালে সন্গুণের 
বিকাশ, যৌবনকালে রজগুণের বিকাশ ও বুদ্ধকলে তনগুণের বিকাঁশ 
হইয়া থাকে । বালকগণ সহগুণ সম্পন্ন হওয়ায় ভাহাঁরা বিশ্বাসী, সরল, 
নিশ্চিন্ত, সদ প্রুদ্প এই প্রকার স্বভাব সম্পন্ন হ্য়। যৌবনের সনাগমে, 
সেই সাত্বিকভাঁবগুলি রজগুণের আঁবিভীবে চাপা পড়িয়া যায়, তখন বুবকগণ 
বজগুণান্সক কন্মের দিকে অগ্রসর হয় । তৎপর বুদ্ধকালে সমস্ত উন্দড্রিয়াদি 
শিথিল হুইয়া পরে, তখন তমগ্ডণের উদয় হয়; আল) জড়তা বিমর্ষভাব 
ইত্যাঁধি তখন আসিয়া! আশ্রয় গ্রহণ করে! উহাই সাঁপারণ নিরম ১ উপরে 
যে শুভষুগের কথা উন্মেখ করা হইল, সেই খধিযু্গে সাধন প্রভাবে 
উপরোক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইত! কারণ বাঁল্যকালে বাহার! 
হঙ্চর্যযাদি সাঁধন! দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হঈত,তাহাদের বাল্যকালের সাহিক ভাবটা 
1পনার প্রভাবে বান্ধাপড়িত, যৌবনের রজগুণ তাহাকে আর চাঁপাদিতে 


২০ সনাতন-বন্মে মানব-জীবন 


পাঁরিত না, বরং রজগুণ সংমিশ্রণে, সত্বগুণ আরও দীপ্তি পাইত ! বাল্যের 
সারল) ও প্রফুন্নতাঁভাৰ যৌবনে আরও বুদ্ধি পাইত; এইরূপে বুদ্ধকাঁলে 
তমগুণের পরিবর্জে ত্রিগুণমিশিত অপুর্ব সামগ্রন্তপুর্ণ আনন্দপ্রদ পবিত 
ভাবরাশির সমাবেশ হইয়া» জাবনকে মধুময় করিয়া! তুপিত ! হায় ভারতের 
ভাগ্যে সেই সুদিন আবার কবে আসিবে? 

দুগ্ধ সন্থন করিয়া খাখন উৎপন্ন করতঃ উহা জলে ফেলিয়া দিলে, 
যেমন উহা ভাখিয়াত থাকুক আর ডুবিরাই যাউক, কিছুতেই আপন 
অস্ডিত্র হার।র না, কিন্তু বি মন্থনের পুর্বে এ ছুধ জলে ফেলা যায়, 
তবে উহ! জল হইতে আর পৃথক্‌ করা ঘাঁয় না, উহার আপন অস্ত 
বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ বাল্যকালে ব্র্গচর্ধ্যাদি সাধনা ছারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইরা, 
গৃহস্থীশ্রমে প্রবেশ করিলে, একেবারে আপন হারা হওয়ার সম্ভ।বনধ নাই । 
পুরাকালে এ প্রকারে ব্রহ্মচধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইদ্ধাই প্রত্যেকে গৃহস্থাশ্রমে 
প্রবেশ করিত; এজন্য তাহারা নিলিপ্ড ও অনাসজ্তভাবে গৃহস্থ-আশ্রমের 
পবিত্র ও গুরুতর দাঁরিত্রপূর্ণ কাধ্যগুলি সুসম্পন্ন কৰিয়া জীবন-সংগ্রাে 
সাঁফল্য লাভ করিত । অধুনা ব্র্মচর্যাদি প্রাথমিক সাধনার অভাব হেতু, 
মুবকগণ গৃহস্থাশ্মে প্রবেশ করতঃ উপরোক্ত দুগ্ধের মত সংসারের সহিত 
মিশিয়া আপন অস্তিত্ব হাঁরাইয়া ফেলিতেছে !-_ত্রিতাপের দাঁবদাঁহী তাঁপে 
তাপিত হইয়া! বিশুষ্ক কণ্ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হা হুতাঁশ ও পনিতাঁপ 
করিতেছে! কিছুতেই শান্তি বা আনন্দ পাইতেছে না ! 

ভারতের ভাবী ভরসা স্থল, কোমলমতি পবিভ্রহৃদয়: বাঁলকগণ. 
তোমরা ব্রঙ্গচর্য্যাদি পালন করতঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হও। আবার সেই চির 
স্মরণীয় পবিত্র খধিযুগের আবির্ভাব হউক !--আবর সেই প্রাচীন শৌর্ধ্য 
বীধ্য ফিরিয়া আ্গুক ! সেই স্মৃতি, মেধা, সেই স্বাস্থ্য, আয়ু, সেই সৌন্দর্য 
ও সদ্গুগ রাশিতে বিভূষিত হইয়া, তৌঁমরা সানন্দে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর 


ব্রহ্গচধ্য সাধন । ২১ 


পি পি পাটি পাসিপাসিপাসছি পাপী, পি ৯ পি ৩ পা্িলতিপাক্টালাি পাস্িিসিপশিস্পিশিস্টি পট লট পিসটি পপি রানি পিপিপি পাস পট লস পি পাসি লা পিপাসা সপ 


হও! ঘরে ঘরে আবার তোমরা খধি বালকের মত শোভা পাও! 
স্বভাব প্রদত্ত বাঁল্যকাঁলের পবিত্র গুণরাঁশি সাধনার দ্বারা আয়ত্ব করতঃ 
আদর্শ গৃহী হইয়া জগতের মঙ্গল কামনায় আত্মনিয়োগ কর! ভগবান 
ও খষিবুন্দের আশীর্বাদ তোমাদের উপর বধিত হউক 1! 

দেহ রক্ষার্থে যাঁহী যাঁহী প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত ভোগ্য বস্ত গ্রহণ 
ন! করার নাঁম অপরিগ্রহ। ঠিক যে ট্রকু দরকার তাহাই মাত্র রাখিয়া 
তদতিরিভ্ত সর্ববিধ ভোঁগ-বিলাস পরিত্যাগ করাকে অপরিগ্রহ সাধন 
বলা হইয়া থাকে । আঁনরা বশ অভাব নিজেরাউ 
গড়িয়া লইয়াছি, বস্ততঃ আমরা যত 'অভাঁব অনুভব 
করি, ভগবান আমাদিগকে ভত অভাব প্রদান করেন নাই। একটা 
দষ্টান্ত গ্াালোচনা করিলে অবস্থাটা কতক জদয়ঙগম হইবে! যাহার দুই 
কি চার খানা কাঁপড় হইলে অনায়াসে চলিতে পারে, তাহার ঘশ পোনর 
খানা না হইলে চলে না কেন? যে স্থলে ছুইটা জামা হইলে বেশ চলে, 
সে স্থলে দশ সেট জাম! দেখিতে পাই কেন? এক জোড়া জুতায় ফেখানে 
সন চলিতে পারে সেখানে পাঁচ ছয় জোড়া ব্যবহৃত হয় কেন? তাই 
বলিতেছিলাম আমরা আহারে বিহারে, চাঁল চলনে, সর্বাবস্থার পাশ্চাত্য 
গড় সভ্যতার অন্তকরণ করতঃ নিজেদের অভাঁব অভিযোগ ব্ভ পরিমাণে 
এদ্ধি করিয়া, ইহার বিষম ফল মর্খে মন্খে বিশেষ ভাবেই অনুভব 
করিতেছি । সুতরাং ভোণ বিলাসের উদ্লাম লাঁলস! সর্বথা বজ্জনীয় | 


«“শৌচ সন্তোষতপ? স্বাধ্যাযেশ্বর প্রণিধানানি নিয়ম? 


অস্পল্রিগ্রহ 


শর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটা 
সাধনার নাম “ন্নিম্ক্ম৮ নিয়ম অর্থ ধন্মাচরণ | 


২২ সনাঁতন-ধন্মে মাঁনব-জীবন । 


শরীর ও মনের মাঁলিন্ঠ দূর করিয়া শুদ্ধ অবস্থায় রাখার নাম শৌচ3 
অর্থাৎ পবিব্রতাঁই শৌচ। শরীরস্ত নবঘার দ্বারা ক্লেদ, দর্গন্ধযুত্ত রস 
উত্যাঁদি নির্গত হইয়া থাকে, এজন্য স্নান, গাত্র মার্জনা 
ইতাঁদি বান আচবশ দ্বাবা শরীর পবিজ্কাব 
করতঃ শুদ্ধ বাখা প্রয়োজন। আর চিত্ত শুদ্ধি দ্বাবা মনের মলিনতা 
দূর করাঁও সর্বাতোভাঁবে কর্তবা ॥ ভগবানের নামজপ, ধ্যান, ধাঁরণী, সৎ- 
চিন্তা ইাঁণি ঘ্রাবা চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয়! আঁবাঁর 
পৈর্যা, ক্ষমা, পবোপকাঁব ইতাদি সত্ব গুণের বিকাশ হইলেও চিত্ত নিন্মুল 
হইয়া গাঁকে। 
দেভাক ভগবানের মন্দির রূপে কল্পনী করা শৌচ সাধনের অন্যতম 
উপান। ঘেমন দেব-মলির প্রতিদিন মার্জিত ও ধৌত করিয়ম্পিরিক্ষাল 
বাখিতে হয়, চন্দন ও পপাঁদি দ্বাবা সুবাসিত করিয়া 
গ্রতিদিন ভোগ দিতে ও দেবতার পুজা করিতে হয়, 
সেই রূপ আঁমাঁদের দেহ-মন্দিরেও ভগবান আম্মা রূপে বিরাঁজিত থাকিয়া, 
সর্ববিধ সেবা গ্রহণ করিতেছেন! ভগবানের এই দেহ-মনির প্রতিদিন 
ধৌত ও মার্ভিত করা আঁবশ্তক, নাম জপ ওধ্যান ধাঁরণাঁদি দ্বারা এই 
দেহ-সনির স্িত আঁম্মারাম ভগবানের নিত্যপুজী করিতে হয়, সৎচিন্ত' 
ও সতআলোচনাঁরূপী সুগন্ধা দ্রাবা দেহ-মন্দির স্থবাসিত করিতে হয়, 
ভোগা বস্ত দ্বারা মন্দির স্থিত দেবতাকে ভোগ দিতে হয়, তাঁহা হইলেই 
আস্মারামেব পুজা পূর্ণভাঁবে সম্পন্ন হয়! শৌচ সম্বন্ধে এই ভাবটা গ্রহণ 
করিতে পাঁরিলে অতি সহজে চিত্ত শুদ্ধি হইবে। ভক্তপ্রবর রাম প্রসাদ 
গাহিয়াছেন “আমি ভোজন করি, মনে করি আহুৃতি দেই গ্ঠাঁমা 
মাকে 
আপনার ষে কোন অবস্থাতে অস্তখী না হওয়া বা অশাস্তি ভোগ 


স্পৌচ্ি 


দেহ মন্দির 


মনুষ্যত্ব লাভের উপায় । ২৪ 


পি সপ 





শপ পাস্ট সপ 








পিসি পা সরসিসপপািপাসছ শশপপসসপাসি স৯পাসাসিপিাসসপী (পিপিপি লিস্ট পাস পাস রাসিসসসিনা সমিতি 


না করার নাম সন্তোষ । এ জগতে সমাট হইতে ভিখারী পর্যন্ত কাহাঁরও 
সন্তোষ নাই! সকলেই অসন্ধট! আশা আকাঁঙা!র 
জ্বালাময়ী লেলিছান্‌ জিহ্বা সকলকেই তীর জালায় 
পোড়াইতেছে !--কাহাঁরও শান্তি নাই বিশ্াম নাই বা সন্তোষ নাই 
মান্তষ পুর্ার্জিত কন্মফলে স্তথ বা দুখ ভোগ করিয়া থাঁকে, ইহা এডাউিতে 
পাঁরে এমন ক্ষমতা কাহারও নাই; সুতর[ং আপন অবস্থ/য় স্কট না 
থাকিয়া হাঁ ভতাঁশ করিলে, কি ফল হইবে? এইরূপ বিচার পুর্ব্বক 
সন্তোষ লাভে যত্র করা কর্তব্য । বিশ্ষেত; বাঁহিবে ভগবানের আঘাত 
অন্তরে আশীষ বর্ষণ বাতীত আর কিছুই নহে! একদিন ইহ বেশ বুঝা 
যাইবে যে ভগবান দয়াময়, মঙ্গলময় 1--তীহাঁর আঘাত নিদদয়তা বা বঞ্চনা 
নহে।-ককুণা 1 ক্ষতি গর 1 সন্তোষের অগ্ নাম শান্তি! যদি 
কাহাঁরও শাস্তি লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, £ভবে সন্তৌষকে বরণ করিয়া 
লইতেই হউবে, নগেখে দাবদগ্ধ হরিণের শ্ার কেবল অশান্তির আঁগুনেই 
পুড়িয়া মরিতে হইবে । 
সন্তোষ সাধু মহাম্মাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিকশিত অবস্থায় বিরাজমান, 
এজন্য তীহারা থেন এক একটা শান্তির জীবন্ত প্রতিমণ্তি। রাজা মহারাজা 
মধ্যেও বুঝি এই প্রকার সান্তোষ বা প্রশান্তি দুট হয় না! এই জন্য সাধু 
মহাঁম্াগণ কৌপীন মাত্রেক সম্বল হইলেও প্মহাঁরাজ” বলিয়া সন্বোধিত 
হয়া থাকেন। 
বেদবিপান অন্তুসারে রুচ্ছ টান্দ্রায়ণাঁদি ব্রতোপবাস দ্বারা দেহ গুদ, 
করাকে তপন্তা বলে। কাঁহ।রও মতে চিত্তের একাগ্রতা এবং উন্জিয় 
নিরোধেব নাম তপ। আবার কেহ কেহ ভ্রিতাঁপ ও 
টিন ঘন্ব সহিষ্ুতাঁদিকে উত্তম তপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া 
থাকেন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আঁপিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাঁপ 


নম্তোোষ্ম 


২৪ সনাতন মানব-জীবন। 


বা হঃখ দ্বার! জীবগণ সতত তাপিত। ছুখ যেমন জীবগণকে অধিকাংশ 
স্কলেই অভিভূত করিয়া ফেলে, দেইরূপ স্ুখেতেও জীবগণ আত্মবিস্বত ও 
মোহমুগ্ধ হয়! সুতরাং এই উভয় রূপ ঘন্দই দুঃখের কাঁরণ। এই 
ঘন্দ-সহিষ্ণতা বাঁ ত্রিতাঁপ জালা সহা করিবার ক্ষমতাই “ত৭৮ বা তপস্তা | 

ত্রিতাঁপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার ব্যাখ্যা দুষ্ট হয়, এখানে একটা উদ্ধত করা 
হইল। (১) আধ্যাত্সিক-_সুঙ্ষরূপে বিরাজিত তাপ, অর্থাৎ মানপিক 
ক্েশ। ইহার উৎপত্তির কারণ দুই গকার (ক) মন 
হইতে জাত; ব্থা-_কাঁম ক্রোপ লোৌভ ঘোঁহ ইতি 
নিবন্ধন (খ) শরীর হইতে জাত, বগাবাঁত পিস কফের বৈষম্য হেতু 
জাত পীড়া নিবন্ধন । 

(২) আধিভৌতিক--পঞ্চভৌতিক দেহ মাত্র হইতে জাঁত* তাপ) 
ঘথা-_মনুষ্য, সর্প, ব্য।ঘ্, ভূত প্রেতাঁদি ভৌতিক দেহ্ধাঁরী হইতে প্রাপ্ত তাপ। 

(৩) আধিদৈবিক--শীত গ্রীষ্মাদি খু বিপধ্যর ও দৈব ঘটনা 
হইতে জাত তাঁপ; যথা অগ্নি, বাত্যা, অতিবুষ্টি, অনাবুষ্টি, ছুভিক্ষ, 
নহামারী, ভূমিকম্প প্রভাত হইতে প্রাপ্ত তাপ। 

এই ত্রিতাপ জগতে সতত ক্রিয়াশীল, জীবগণ অহরহ এই জ্বালাময়ীর 
ভীষণ জলা দগ্ধ হইতেছে! এই দুঃসহ তাপ সন্থ করিবার ক্ষমতা লাভ না 
করিলে, জীবের জীবনভার ছুর্ধহ হইতে থাকিবে, সংলারটা জীবের পক্ষে 
*রুভূমির তুল্য হইয়া উঠিবে ! সুতবাঁং ত্রিভাপ সহা করা শ্রেষ্ঠ তপন্তা । 
মতএব স্থখে ছুঃখে, রোগে শোকে, সম্পদে বিপদে, লাভালাভে, জয় 
পরাজয়ে, শীত ত্রীন্েঃ সর্বত্র সব্বীবস্থায় ঘন্দ সহা করার অভ্যাসি লাভ 
করতঃ সাম্যভাব অবলম্বন করিতে শিক্ষ! করা সর্বতোভাবে কর্তব্য, তু 
হইলেই ছুঃখের অবসান হইবে। নিয়তি ছুঃখের বেশে উপস্থিত হইলেও 
থাহার চিন্তে কোঁন প্রকাব চাঞ্চল্য বা বিদ্রোহ প্রকাশ পায় না, ঘিনি 


ত্রিতাপ। 


নানি লাভের উপায় | ২৫ 


সি সি সসপোস্পাপপাস্পাস্সিটি 


উহাঁে কে কম্ম ফলের দণ্ড বা ভগবানের দাঁন বলিয়া সাননে গ্রহণ করিতে 
পারেন, তিনিই ছুঃখকে জয় করিয়া! শান্তি লাভে সমর্থ হয়েন !! 
মন্ত্রাদি অর্থ চিন্তা পূর্বক জপও শাস্্রাদি ভক্তি পূর্বক অধ্যয়নের নাম 
স্বাধ্যায়। অর্থা২ নামজপ, স্ব্বোত্রপাঠ, শাস্াধ্য়ন, সং আলোচনা, 
সৎ সঙ্গ ইত্যাদি স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত। যে শাস্ত্র অধ্যয়নে 
বা আলোচনায়, অথবা থে চিন্তার কলে, ভগবদাঁবের 
উদ্বীপণ হয় তাহাই আচিরণ করা সনর্বগা কর্তব্য, এই সাঁপনাঁৰ নাগই স্বাধ্যায় । 
ঈশ্বরে আন্মসমর্পণ করতঃ ভক্তি 9 শ্রদ্ধা সহকারে তাহার উপাঁসন' 
কবাঁর নাম ঈশ্বর গ্রণিপ।ন। ভগবানে আজ সমর্পণ করা কঠিন হইলেও 
উহা জর্ধাঙ্গ সুন্দর ও বড়ই নিরাপদ সানা । জনৈক 
ন্হাত্সা বলিয়াছেন “মানবের ছুর্দলতাতে ভগবানের 
বল বুদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার রুপা উপলব্ধি 
হয় । জম্পূর্ণবূপে ভগবাঁনে আম্মসমর্পণ না করিলে তাহার হওয়া বায় না, 
আঁর সম্পূর্ণ আত্মবমর্পণ হইয়াছে কিনা তাহা দ্ুখ না আসিলে বুঝা যায় না! 
দুখই জীবের পরীক্ষা 1--সগস্ত চিন্তার ভার ভগবাঁনে অর্পণ করতঃ তাহার 
হাতে আপনাকে সম্পূর্ণবপে ছাড়িয়া দিয়া অচঞ্চল শান্তিতে চিন্ত সমাহিত 
করাই আনন্দ |” সনদ কর্মফল ভগবানে অর্পন করতঃ শুধু কর্তব্যবোে 
নি্ষাম ও অনাঁসক্ঞভাবে কম্ম করিলে, গুণক্ষয়ে মে|ক্ষল।ভ নিশ্চিত! 
তাই গীতাতে ভগবান, অর্জনকে নানাভাবে নংনাকথার এই শরণাপন্ন 
হওয়ায় শ্রেষ্ঠ পথে আসিতে আকু্ট করিয়াছেন ! যথা-এসর্দ ধন্মান্‌ 
পরিত্যজা মামেকং শরণং বজ” অর্থাৎ সমস্ত পন্মান্ুচ্ান পরিত্যাগ করতঃ 
একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও । 
“তমেব শরণং গচ্ছ সর্কব ভাবেণ ভারত । 
তৎ্প্রসাঁদাঁৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাশ্বতম্‌ ॥৮ 


স্শাব্যান্সি। 


অশ্ব 
প্রপিন্বান্ন 


২৬ সনাতন- -ধর্মে মানব- জীবন | 


শি পি পি পাশ তি তা তা পাশা পাটি তাত শী পাস পাশ - শশা ২ পা তি টি শট 7 শি 


অর্থাৎ হে ভারত তি, সর্বতোভাবে ভাহারই শরণাপর হ্ও ভাহারই রি 
পরাঁশাস্তি ও নিতালোক প্রাপ্ত হইবে । 

উপরোন্ত ঘম নিধনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে ারপুগুলি আপনিই বনীভূত 
হউবে। কারণ, আরঙ্গচর্য্য দ্বারা কাম, অহিংসা দ্বারা ক্রোব ও মাৎসর্যয, 
অস্তেয় দ্বারা লোঁভ, সত্য ও তপ দ্বারা মোহ, আন্তোষ ও অপরিগ্রহ 
দ্বাবা মদ জয় হয়। এত বাতিত প্রত্যেক রিপূর বিরুদ্ধ বৃত্তির অন্তনীলন 
কবিলে হাহাদিগকে জয় করা যাঁয়। কাঁমের বিরুদ্ধ বৃত্তি ভক্তি; ঘন 
ভন্ভি পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে, ঘতই ভগবন্নাম ও প্রেমে মাতোয়ারা 
হইবে, কাঁম ততই হীনবল হইবে । ক্রোবের বিপরীত বু্তি ক্ষমা ও দয়া; 
জীবে দয়া বিমুখ বাভ্তি কিকপে ভগবানের দয়া আকর্ষণ করিবে? 
কিবপে ভগবত রুপা লাভে সমর্থ হই/ব । এই প্রকার বিচাব পূর্ক দয়া ও 
ক্ষমা নুভ্তিব অন্রণীলন করিল ক্রোধুক জয় করা যাঈবে।  অন্ান্ত রিপৃ- 
গুলিকে পরিণাঁনফল ও নিন ত্য বিচার দ্বাবা জয় কবি,ত হর। 


পুরুষকার ও দৈব। 


মনুষ্যত্ব পাধনের একটা প্রধান উপর পুকষকাঁর। অধ্যবসায় সহ 
চেষ্টার নামই পুকবকার। অধ্যবসায় ও চেষ্টা ব্যতীত কি সাঁধক-জীবন কি 
কর্ম-জীবন কোঁন জীবনেই উন্নতি লাভ করা যাঁর না । পুরুষকারের 
সহিত দৈবের একটী অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। কেহ দৈবের প্রাবল্য হেত 
দৈবকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া পুরুষকাঁরকে একেবারে নির্ধাসনের ব্যবস্থা 
কবিয়াছেন' আবাঁর কেহবা পুকুষকাঁরকেই একমাত্র বরণীয়রূপে গ্রহণ 
করতঃ দৈবকে একেবারে অগ্রাহ করিতে উদ্যত! এই উভয় বিধ লোঁকই 


পুকষকাব ও দৈব। ২৭ 


প্কষকার ও দৈবের প্ররুত মন্ম উদবাটনে অসমর্থ হইয়া ভান্ত মত অব- 
লম্বন করিয়াছেন ! পঙ্ডিতদিগের মধ্যেও এবিষয়ে নানাপ্রকার বাঁদবিসম্বাদ, 
ও নানীপ্রক!র কল্পনা জল্পনা দেখিতে পাঁ য়া ঘাঁয়, ইহা! ছারা প্রীত বহশ্ত 
ভেদ না হইয়া বিষর়টী আরও জটিল হইপ্না পরে। সাধন-পণ্ডিতগণ 
পুকবকাঁর ও দৈব সম্বন্ধে কিবপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাই এস্কলে 
আলোচ্য । 

পুরুষকাঁব বা দৈব কোনটার প্রভাব কম নহে, ঢইটাই প্রবল । 
দেব কি ৮_ পুর্ব জনমত পুরুষকাঁরের পরিণাম ফলের নাম দৈব! পুর্ব 
জন্মে যেনপ পুরুধকাঁর করা হইয়াছে, সেই রুত কার্যোর ফল৯ ইহ জন্মে 
ঠদব কপ প্রকটিত হইয়ী কর্মফল প্রদান করিতেছে! এইরূপে উহ 
জনেোক্টি পুরুষকাঁরই ভাবী জন্মে গার কন্মফল প্রদান কবিবে 

তরাঁ” পুরুষকাঁব বা দৈব কোনটাই বুথা নহে ; উহাদের পরষ্পরের মধ্যে 
আচ্ছেছ্ভ ও ঘনিঈ সন্বন্ধ রহিয়াছে । এজন্য শুধু দৈবের দোহাই দিয়া 
পরুষক।রে অমনোযোগী হওয়া নিতান্তই গহিত! কেননা উহ জন্মে 
কন্মীনঘাঁধী স্ুথ ভঃখ ঘাহাঁই ভে'গ হউক না কেন, পরজন্ম জম্বন্গে আমি 
ঘে আমার ভাগা-নিয়ন্তা! ভাবী জন্মের সুথ দুঃখের ভাঁব যে আঁমানই হাঁতে 
শ্স্ত রহিয়াছে সুতরাং পুক্ুষকার ঘে সর্বতোঁভীবে অবলম্বনীয় তাহাতে 
কিছু মাত্র সনোহ নাই। 

সামান্ত পুরুষকাঁব বা কম্মের চেষ্টাও বুগা নে উহাঁও একদিন ফল 
প্রসব করিবে; দৈব প্রতিকুল থাঁকিলে, কশ্মেন ফললাভ শীঘ্র নাও হইতে 
পারে, তথাপি সেই কন্ম নুথা হইবে না; কন্ুর্ফল সগ্ভ অবস্থায় শক্কমভাবে 
এ কন্মে অবস্থান করিবে, ঘথনই দৈবের প্রতিকূলতা অপক্ত হইয়া 
অনুকুল ভাবের উদয় হইবে, তখনই এ কন্ধধ প্রসবিত হইয়া! যথাঁষোগ্য 
ফল প্রদান করিবে! দৈব বা কর্ম ফলের ভীষণ প্রতিকুলতা থাকিলে, 


১৮ সনাতন-ধর্মে মানব-জীবন। 


বর্তমান কর্মের ফললাভ ইহঙজন্মে না হইয়া পর জন্মেও হইতে পারে, 
কিন্ত ইহা কব সত্য যে কর্মের চেষ্টা বিফল নহে, যত দিনেই হউক উহা 
একদিন সফলতা! লাভ করিবেই করিবে ! 

অনেক সময়ে দেখা ঘাঁয় কেহ কেহ বিষয় কম্ম সম্বন্ধে বেশ অধ্যবসায়ী, 
কিন্ত ধন্মীচরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উুসীন্নর। তাহারা বলিয়া থাকে যে, 
কপাঁলে থাঁকিলে কিম্বা ভগবানের ইচ্ছা হইলে আপনিই বন্দ লাভ হউচ 
চেষ্টা করিলে আর কি হইবে? এই শ্রেনীর লোঁক বিষয় কম্মের.বেলা 
পুর্ণভাঁবে পুক্ষকার, আর ধর্মের বেল! সম্পূর্ণ দৈবের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ 
কপটাচরথ পূর্বক আত্ম-প্রতারণ|ই করিয়া থকে । অবশ্ত দৈবের উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করাও একটা উচ্চতর সাধনা; কোন কোন সাধু মহাআ্মা এই 
ভাঁব অবলম্বন করতঃ “আকাশ বু্তি” গ্রহণ করিয়া থাঁকেন, অর্থাৎ স্তাহারা 
এক স্কানেই বসিয়া থাকেন, কোন প্রকার আহীর্ধা অংগ্রহের চেষ্টা করেন 
না, ভগবত প্রেরণায় যাহা কিছু অযাচিত ভবে উপস্থিত হয় তাহাই গ্রহৎ 
করিয়া থাকেন! এক কথার তাঁহারা সর্বচিন্তা ও চেষ্টা দি 
করিয়া একমাত্র ভগবানের ইচ্ছার উপর সর্ধতোভাবে নিভর করিয়া থাকেন। 
এবছিধ নিরবের ভাব সাধারণ মন্ুষ্যে আসিতে পারেনা! অতএব 
সাধারণ লোকের পক্ষে ধন্মা স্বন্ধে দেবের উপর নিভরতার ভাব প্রকাশ 
করা, কপটতা ও আন্ম-প্রতাঁরণ।ব নামান্তর মা! বিশেষত আমরা বথন 
বিষয় কর্ম সম্বন্ধে নির্ভরণাল না হইয়া সতত সর্ববিষয়ে পুরুষকার করিভেছি 
হখন ধন্মের বেলা দৈবের দোহাই দেওয়া কত দু যুক্তি্ঙ্ঈত, তাহা 
সহজেই অনুমিত হইতে পারে! সুতরাং ধন্মীচরণে বিশেষভ|বে পুরুষকার 
করা কর্তব্য। 

ধন্মার্থে পুরুষকাঁর করিতে সাধারণতঃ মন্িষ কি প্রকার উদাসীন তাহ 
মহাভারত হইতে একটা ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তঘ!রা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এক সমরে 


পুরুষকাঁর ও দৈব। ২৯ 


সি সিসি সিল সি সি শশা পাটি পিপিপি সিল টি িপাশিশাস্িপাসিপাসটাস্টি সি সি াস্টি শিপস্পাস্সি পাসপিপিসপিপাসটিাস্টি পিপি পদ পিপিপি পট পিপি সলাসপিপি শপ ০ 


ভগবান শ্রীরুষ্ ও ধন্মরাঁজ যুধিষ্ঠির একটা বনের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন,এমন 
সময় ভগবত মায়ায় একটা অশ্িনব দৃগ্তের আবির্ভাব 
হইল। যুধিষ্ঠির দেখিলেন একটা বৃক্ষের ডালে একট, 
মধুচক্র রহিয়াছে, এ চক্র হইতে অনেকক্ষণ পরে এক একটা মধুর ফোট, 
নির্গত হইতেছে। উহার তলদেশে একটা ধুবক মধুপানের জন্য উনমন্ত ইইর' 
চক্রের নিয়ে সোজাস্ুজিভাঁবে দণ্ডায়মান হইয়া উদ্ধে দরঙ্টিনিবদ্ধকর্‌ ভঃ মুখ 
ব্যাদান করিয়। রহিয্বাছে,আর ঘখনই মধুর এক একটা ফোঁটা মুখে পড়িতেছে 
অমনি উহা পানকরতঃ পুনরারর আর একটা ফোটা প|ওয়ার প্রত্যাশায় 
উদ্গ্রীব হইতেছে! যুবকের পশ্চাঁদ্দেশে একটা ভীষণ ক|লসপ ফণা বিস্তার- 
পূর্বক দগ্ডায়মনি হইয়া যুবকের মস্তকোপৰি লেলিহান জা বিস্তারকরত; 
তাহাক্রে দংশন করিতে উদ্ভত। বুধিষ্ঠির দূর হইতে এই বিশ্বয়জনক ভীষণ 
অবস্থা দেখিয়াই চীৎকাঁর করিয়া উঠিলেন ও ঘুবককে পলায়ন করিতে 
বলিলেন, কিন্তু যুবক নিরুত্তুর ও পুর্ব অচলভাবেই রহিল। তখন বুধিষ্ঠির 
এঁ যুবকটাকে রক্ষা করার জন্য তাঁহীর দিকে সবেগে ধাবমান হইয়া বলিতে 
লাগিলেন, “ওহে মধুলুন্ধ ভ্রান্ত যুবক ! পাঁলাও পালাও ।--কালসপ তোমাকে 
ংশন করিতেছে অতি সত্বর দুরে প্রস্থন কর?” খুবক পুর্ববধৎ দধুচক্রে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই বুরিষ্টিরের দিকে হস্ত গ্রসাবণপুন্নক তাহাকে আশ্ব্ত 
করিবার জন্য বলিয়! উঠিল “আর এক ফোটা”! তন্ু্ন্ে “।ননপ দংশনে 
যুবক গুঁমিতে অবলুষ্ঠিত হইয়া মৃত্ুমুখে পতিত হইল! এত চেষ্টা করিরাও 
যুধিষ্ঠির এই যুবকটাকে রক্ষা করিতে ন। পারার, তিনি সেখ|নে বিষগ্নবদনে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। বাধষ্ঠিরকে ভথবস্থ দেখিতে পাইয়া, ভগবান 
তাহাকে সাত্বনা প্রদানপুন্বক বলিলেন, “হে ধুধিষ্ঠির তুমি ক্ষুঞ্ন হইতেছ কেন? 
যাঁহা দেখিলে ইহাই সংসার চিত্র! সংসারে সব্বদাই এই প্রকার অভিনয় 
হইতেছে! এ মবুচক্রই সংসার, আর এ মধু ফোটা বাসনা! ক।মনাঁদি 


সংসার চিত্র । 


৩০ সনাতন-ধন্মে ানিঙারী। 
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বৃত্তি, আর এ সপটাই মৃত্যুবূপী মহাকাল! মায়ামুখ জীব সংসা'রচক্রে আবদ্ধ 
হইয়া উন্মন্ত বাসনা কামনার চিরঅতৃপত আকাকজ্ষ। লইয়া মৃত্যুর দিকেই 
অগ্রসর হইতেছে। মৃত্যু সম্গিহিত হইলেও ভ্ুরাঁশা পরিত্যাগ করিতে 
'পারিতেছে না-_একবারও মৃত্যুচিন্তা করিতেছে না! এইরূপে জীবগণ 
ঢুরাঁকাজ্ষার তীব্র হলাহলে জঙ্জরিত হইয়া, অতৃপু বাসনায় জালাময়ী উত্তাপে 
বিদগ্ধ হইয়া, মৃত্যুর করাল কবলে চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছে !” 

এই মধুচক্রের ভাবটা সাংসারিক জীবনে পরিস্দুটরূপে বিদ্যমান দেখিতে 
পাওয়া যায়, ধন্মবিষয়ে পুকুষকাঁরের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা 
অনেকেই বুঝিতে পারেন, ত ব তাহাদের মতে এ প্রকার চেষ্টা করাঁর ইচ্ছা 
গ[কিলেও কেবল সময় অভ।বেই তাহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না! 
একটা উদদাীহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট বুঝা যাইবে । জনৈক ব্যক্তি যের্ট ঈচ্ছা 
করিতেছেন যে, তাহার পুত্রটাকে একটু মানুষ করিতে পাঁরিলেই সংসারের 
ভারট! তাহার উপর কতকট দিয়া ধন্সুনাধনা করিবেন, তৎপর যেন তাহার 
পুল্ত বেশ উপণুক্ত হইয়া বিষয় কম্ম করিতে লাগিল, তখন মনে হতে 
লাগিল এই নাতনীটার বিবাহ না দিলে চলে না এর পরই ধন্মকন্মে মন 
দিব। নাতনীটার বিবাহও হইল, ইতিমধ্যে একটী পৌত্রের জন্ম হইল। 
এক্ষণে পৌন্রটার অন্প্রাশন না দিলেই চলে না ৷ যাহ! হউক এই ব্যাপারের 
পরে নিশ্চয়ই ধম্মে মন দিবেন এরূপ আঙ্কল্প করিলেন। তখন যেন একটী 
বৈষয়িক গোলমাল উপস্থিত হইরা জ্ঞাতিবর্গের সহিত মৌকদমা কুজু হল ! 
আর সময় কোথায় ?-_বড়ই বিভ্রাট! এই প্রকারে মোকদ্দমা ব্যাপারের 
অবসান হইতে না হইতেই আরও দুএকটা নাতি নাতনীর বিবাহাদির ও 
সময় উপস্থিত হইল! এইরূপে জীবনব্যাঁপি সাংদারিক নানাবিধ গোলম।ল 
চলিল, ধন্মকন্মের সময় আর হইল না1_- ইতিমধ্যে শমন রাজার নিকট 
হইতে তলপ আসিয়া পরায়, ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া সংসারের নিকট হইতে 
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চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইল এ টি নদিবা আর এক ফোটা 
পাঁন করিতে না করিতে) মহীকাল সর্প দংশন করিয়া! ফেলিল 1! 

সংসারের গোলমাল কিছুতেই মিটিবে না; প্রত্যেকের জীবনেই একটা 
না একটা কর্তব্য সম্পাদানর গুরুতর দায়িত্ব থাকিবেই থাকিবে 1--একেবারে 
নিশ্চিন্ত শান্তি পরিপূর্ণ অবস্থ। সংসারে বিরল, সুতরাং এই সাংসারিক 
গোলমাল এবং কৌলাহলের মরেই ধন সাধনের জন্য একটা সময়, শত বাধা- 
বিদ্ধ উ্জ্বনকরভঃ বলপুর্নক করিয়া লইতে হইবে। এচেং এই সাধ্নবোগ। 
দুলভ মানবদেহ লাভ করিও বলীবানের হার শুধু সংখারেব বোঝা টানাই 
গার হইবে ।--সব্ব রসের আধার, অপুর্ব হত্বময় অমুল[ মানবজীবন পাইয়া 
পশ্ুপক্ষীর স্তায় অজ্ঞানতাঁর গুদ গপ্ডীতে আবদ্ধ থাকিরা, জন্মমৃহ্যর অশ্ে 
রুশদ&ক পাথই পুনঃ পনঃ বিচরণ করিতে হইবে 1! 

এক্ষণে সা্চদানন্দযুন্তি দ্বেতীদ্বেহের অতীত নিত্য শুদ্ধ নিরগ্রন আগর, 
বান্গর শ্াচরণসরোজে প্রথিপাতকরত; এই অধ্যায়ের ব্তব্য শেষ করিলাম। 


নিত্যং শুদ্ধং মিরগ্জনং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং | 
দ্ৈতোদৈতবিবর্জিতং গুরুত্রন্গ নমাম্যহম্‌॥ 
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সনাতন-ধর্মে মানব-ভীবন । 


ছিল্রত্ভীল্স ভহ্ব7াআ £ 
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মনুষ্যত্বের পুর্ণ বিকশিত অবস্থাই দেবন্ব। যখন মানুষ আপনাকে শুধু 
স্বার্থের ক্ষুদ্রগণ্ডিতে আবদ্ধ রাখিতে চাঁয় না, আপনাকে অসীমে বিলাইয়' 
দিতে প্রয়াস পায় তখন সে দেবতা! পরার্থে আম্মনির়োগ দেবত্বের ধলক্ষণ | 
বখন মানব আপন প্রতিবাসী বা! ভঃখীর ছুঃখে সমবেদনা প্রকাঁশ ও যথা সাধ্য 
স্বার্থত্যাগ করতঃ তাহার দুঃখ দূর করিতে চার, তখন সে দেবতুল্য। 
পরোঁপকাঁর কবাই যাহার জীবনের প্রপান ব্রত ও অবলম্বন, তিনি নররূপী 
দেবতা! ধনকুবেরগণ কুপমগুকের স্ায়, চাটুকার পরিবেষ্টিত হইয়া ভোগ 
বিলাসে মন্ত খাঁকাই শ্রেষ মনে না করিরা খন দেশ ও তীর্থ পর্যাটনাঁদিতে 
অভিজ্ঞতা ও শিন্ষীলাভ করিতেছেন, আপনার অর্থ পরে।পকার ও দেশ- 
হিতকর কার্যে ব্যয় করিয়া, অর্থের যথার্থ সদ্যবহার করিততছেন, তখন 
বুঝিতে হইবে তাহাদের মধ্যে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইতেছে! বিপন্ন নরনারী- 
গণের সেবা এবং জন্সভূমিব সেবা ভগবানের সেবা ব্যতিত আর কিছুই নহে। 
নাহাঁরা স্বদেশের অরুত্রিম সেবায় সম্পূর্ণ আম্মনিয়োগ করিয়াছেন, দেশের 
9 দশের উন্নতি সাধনই যাহাদের জীবনের পবিভ্র বত, সেই মহাত্রাগণ 
নরাকার হইলেও দেবতা !--তীহাঁদিগকে দেবতার শ্ভয় সন্মান প্রদান 
করিলে উহা! যোগ্য পাত্রেই অর্গণ করা হইবে ! 
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সংযম, পর৫থপরত। এবং ভগবংপরায়ণতা, এই তিনটা দেবত্বের 
চাববপরধান লক্ষণ । প্রথমটার সাঁফল্যে, হৃদয়ে শান্তিলাভ; দ্বিতীরটার সাফল্যে, 
পদীবে প্রীতিলাভ, আর তৃতীয়টার সফলতীয় ভগবানে ভক্তিলাভ হইয়! 
াকে। কলি-কলুষ-নাশন পঠিত-পাবন পরম দয়াল প্রেমাবৃতার 
গৌরাঁঙগদেব, চারিশ তখষ পুর্বে সমগ্র ভারতব্যাপা থে অমূল্য মহাঁবীজ 
রাপন কারয়। গিয়াছেন, যাগার অবশ্শ্ঠাবী সফলতা তিনি মহোমাসে 
ৃ বজয় নিনাদে জগতে বিঘোধত করির! [গয়াছেন, সেই জীবে লেম্ভ। 
বিলে 75৮ » রূপ মহাবীজ অঙ্কুরিত, পঞ্জবিত ও পত্র পুষ্প ফলে 
তু শোভিত হইয়। আজ সমগ্র ভারতব্যাপা কপ্গতরুরূপে শোভা পাঁতেছে । 
দত ম নহানুক্ষের স্ুণাতল ছাঁয়ায় আশ্রয় লহবার জন্ত আভ ভারতের নরনারা 
1. তুই দেখিতে পাঁহ, নররূপা নাবায়ণ সেবার মহাদত আজ দেশে 
নে, দানি উদ্ঘাপিত! দলে দলে যুবকগণ এই মহারত গ্রহণ 
বৃ রয় পত[গ হইতেছে 5 দুথার ছুথখে নোচনে, বন্থার্তের কাতর প্রাথনায়, 
লী ঘবকগণের অয় করুণারান বিগলিত । আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া 
পন যে, ন।মের বন্য।তে জগতের সর্দার ধন্ম সম্প্রনার ভাসির|ছে; হিন্দু 
ৃ রম ীণমান, বান খুষ্টান, বৌন্ধ জেন, সকলেই নাম গন মনত! সাম্প্রদায়িক 
রর রশ নাম-তরঙ্গে চিরতরে ডুবিষা গিয়াছে! ধনী মানী, জ্ঞানী অজ্ঞানী, 
৪ নারী, সকলেই নামের স্ুনাতল প্রশ্বনে নাত হইয়া ত্রিতাপের দাবদাহী 
কপ দব কারতে প্রয়াস পাইতেছে 
| পু অধ্যারে দেখান হইয়।ছে থে জগতে নবাকার পশুর অভাব নাই 
দান্তরে ইহ1ও দেখতে পাওয়া বার যে, নবরূপা দ্েনহাঁও বিরল নহে! 
রর উন্দ্ররগণ সংঘমিত, অধ পবোপক!বে নিয়োজিত, বাহার জ্দয় পর- 
৪ মোচনের জন্ত করুণারসে পিক্ত, মন ভগব বানের নাম রস পালে 


* ইহাই পরার্থপরত। বা জীবে প্রাতি এবং ভগবতপরায়ণতা | 
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বগলিত, এবন্িব মহীক্সার অভাব নাই, ইহারা গৃহী হইয়াও সন্্যাসী, 
আর সন্গযাঁসী হইয়াও গৃহী। ইহারা নররূপী দেবতা! একটা 'প্রবা? 
আছে, “দশের মুখে জয়, দূশের মুখে ক্ষয়” ইহা অতি সত কথা, দশজন 
ব[হাঁকে শান্ত করে, দেবতার স্তাপ ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তাহাতে যে দেবত্বের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, উহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

আমার পরিচিত দুইটা যুবক বিগত ১৩২০ সালের বন্তার্ত-সেবাঁর কাধ 
স্ুসম্পন্ন করতঃ কফিরিবার পথে, কলিকাতার বাগবাজার স্থিতা জগদন্বাদ 

ংাভৃতা আশ্রীমার* আচরণ দ্রশন করিতে গিয়াঁছিল, মা তাহাদের সহিত 

আলাপে বুঝিলেন নে ভাঁহারা সেবাকাধ্য শেষ করিরা ফিরিতেছে তখন 
ভটনৈক বরঙ্গচারীকে ডাকিরা আপনার ম্বভাবপিদ্ধ সরলভাষার বলিতে 
লাগিলেন “ওরে শুনেছিম্‌ এরা বন্তায় সেবা করতে গিয়াঁছিল, আহা এরা 
দ্বেছেলে 1-_এরা দেব ছেলে ! 

নররূপী নারায়ণ সেবা দেবত্ব প্রভৃতি চরম লক্ষো উপনীত হওয়ীৰ 
অন্যতম উপ|য়, তাই দূরদশী মহাক্সা স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ উহীপ 
বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং শুশ্রীরামকুঞ্চ মিশনও এই পবিন্র সেবার 
গাহণ করতঃ বন্য ও কুতকৃতাথ হইয়াছেন ও হইতেছেন। 


দেবত্বলাভের উপায় । 


এক্ষণে দেবত্ব লাভের উপায় কি? কিরূপে মান্রধ স্বার্থত্যাগ কত্রিয় 
এদবহে উপনীত হইতে পারে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাঁউক। স্বার্থঃ 
জশবের জীবন ও অবলম্বন, অথচ স্বার্থত্যাগ করিতে না 1 গারিলে দেব! 


স রাজী; রাম পরমভংস দেবের সহধন্মিনী। 


দেবত্বলাভের উপাঁয়। ৮০ 


্রলাভ স্দূরপরাহত ! এই স্বার্থত্যাগি শিক্ষা করিতে হইলে, কঠোর 
ৃ অনুশীলনের প্রয়োজন, কতকগুলি বিশেষভাঁব অবলম্বন ব্যতিত স্বার্থত্যাগ বা 
দত লাভ হইতে পারে না। আধ্যঞখবিগণ এ সম্বন্ধে বহুপ্রকাঁর উপদেশ 
্য়াছেন, তন্মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটা এখানে সংক্ষেপে উ্লেখ করা হইল। 
নু দেবস্ব লাভের প্রধান উপায় আসক্তি পরিত্যাগ করতঃ ভক্তি লাভ। 
ক্তির সহিত আসক্তির অতি নিকট সম্বন্ধ। ভভ্তি কি? শাগ্িল্য 
পি বলিয়াছেন “চলা সল্সান্যুল ভি্ত্রীশ্বল্ে” 
অথাৎ পরমেশ্বরে পরম অনুরত্তি বা প্রাণের একাস্তিক 
1 টাঁনকেই ভক্তি বলে। প্রাণের একাস্তিক টান ভগবান 
বুক্ল জীবকেই দরিয়ছেন। জীবমাত্রই প্রাণের এই “টান” দ্বার৷ যখন বিষয়ভোগ 
টবে, তখুন সেই টানকে “আসক্তি” বলা হয়। রুপণ ব্যক্তির ধনের উপৰ 
%ব টান, স্বামীর প্রতি স্্ীর যে টান, অথবা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে প্র।ণের টান 
বুঁকম্া বিষয় ব্যক্তির বিষয় সম্পত্তির উপর যে প্রাণের টান এই সকল টানের 
4 |ম আসত্তি! আবার প্রাণের এই টানগুলি যখন বিষয় বাঁসনা হইতে 
খূুঁদনিরা ভগবানের দিকে আকুষ্ট ও পরিচালিত হয়, তখনই ইহাকে “ভভ্ভি” 
ক্্পা হয়া থাকে । তাই ভন্ত বলিয়াছেন__ 
_.. *্য। চিন্ত। ভূবি স্ত্ীপুভ্র-পৌন্র ভরণ-ব্যাপার সন্তাষণে 

ঘা চিন্ত। ধন-ধান্য-ভোগ-যশসাংলাভে সদ! জায়তে। 

স চিন্ত। বদি নন্দনন্দন-পদদ্বন্দারবিন্দে ক্ষণং 

কাচিন্ত। বমরাজ-ভীম-সদন-ছার প্রয়াণে প্রভে। ॥৮ 
অর্থাৎ হে প্রভো, এসংসারে স্ত্রী পুত্র পৌজাদির সন্তোষ ও ভরণ পোষণের 


শমিত্ত যেরূপ একান্তিক চিন্তা করা হয়, বশল|ভের জন্ত এবং ধন এশধ্যাঁদি 
ব্যয় ভোগের জন্ত বেরূপ চিন্তা করা হয়, সেইরূপ প্রকান্তিক চিন্তা যদি 
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সি ্পাস্সপাস্সি পি 


ননগননন শ্রীকৃষ্ণের নুগলচরণ কমলে ক্ষণকালের জন্যও অপিত হয়, তাহ" 
হইলে ভীষণ ঘমরাঁজের দ্বারে যাতে অর্থাৎ মুঙ্তাতে আর চিন্তা কি? 

আধ্যপষিগণ ভক্তিকে শান্তিরপা, পরমানন্দরূপা, পরমপ্রেমরূপা ও 
অমুভ স্বরূপা বলিয়া বর্ণনা করিয়!ছেন। যথা 


“€ শান্তিরপাৎ পরমানন্দ বূপাচ্চ ৮ 
“ও স| কন্মসৈ প্রেমরূপা” 
ও অমৃত স্বরূপীচ্চ ॥৮ 


নারদ সত্র। 

ভক্তি স্বরূপতঃ নিগুণা হলেওঃ ষখন শুণমধী প্রকৃতির বিভিন্ন আপাবে 
বিভিনভাবে বিকশিত হয, তখন সগ্তণা। বাহার যেবপ স্বভাব, তাহ'ক 
ভত্তিও তদন্ত কূপ হইয়া থাকে ; এজন্য গুণমঘী ভন্ভি, সাধারণ ত £ তি তনভাছে 
বিভন্ত, যথা ত'মসী, রাজসী ও জাদ্বিকী ভামন স্বভাঁবাপন্ন ব্যক্তিগণ 
অপরের অনিষ্ট সাঁসনের জন্য» ভগবানিকে যে ভন্ভি করিয়া থাকে, উহী তু[মু্ 
ভক্ত থা, দস্থ্য তম্করাঁদি কত কালীপুজা, পাগুবদ্িগকে বসের অভিপ্রা 
জয়ন্রথের কঠোর তপ্ত দ্বারা শিবের সন্থোষ বিপান উত্যাদি। বজগ 
প্রধান ব্যক্তিগণ, বিষধর ভোগ ব। যশ এধর্যাদি লাভের জন্য ভগবানকে ৫ 
অচ্চন। বা ভক্তি করিয়া থাকে উহা বুভনী- ভক্তি । বে সকল সন্বগুণ প্রধাণ 
ব্যক্তি পাঁথিব কোনরূপ ভোগবিলাদ আকাক্ষা করেন না, অথচ আপাথিব 
ভোগ কামনা কর5ঃ স্বর্াদি লাভের অভিলাষী হইয়। ভগবানকে ভঙজন' 
করেন, অথবা আপনাদের কামনা পুরণার্থ ভগবানের স্বকীর ভাঁবে তাহাঁবে 
প্রাপ্তির ইচ্ছা না করিয়া, কাম্যভাবে পাইতে অভিলাধী হন ও ভভ্ভি, 
করিয়া থাকেন এই প্রকার ভভ্তিকে সাঁ'ত্বকী ভভ্ভি বলা হইয়া থাকে৷ 
সকাঁম ভক্তি, দ্বারা অভিলষিত বন্ত লাভে কামনা পুবণ হইলেও» উহাদ্বাব 


দেবত্বলাভের উপায় । ৩৭ 


ভগবানকে স্বরূপে লাভ করা! যায় না; উহাকে গৌণা বা অপবা ভক্তি বলা 
হইয়া! থাকে । আর ভন্তি অহেতুকী হইলেই উহা! শুদ্ধা বা নিগুনা। উহাঁকে 
মুখ্য বা পরাভক্তি বলা হয় । 

এস্থলে একটী পৌরাণিক প্রসঙ্গ বিবৃত করিব, ইহাদ্ব'রা ভক্তির সকাম ও 
নি্কাম ভাবেব পার্থক্য কতকটা বুঝা যাইবে। দ্বারাবতী নগরে ভগবান 
ষোঁড়শ সহস্র রমণীকে বিবাহ করিয়া, একই সময়ে 
বৃহ বপু ধারণ ও সকলের গ্রহে অবস্থান করতঃ 
ষথাঁঘোগ্য ভাবে সকলের সন্তোষ বিপ।ন করিতেছেন, 
এই সংবাদ শ্রবণে দেবধষি নারদ বড় আশ্্যয।ন্বিত হইলেন এবং এই 
লীলা সন্দর্শনের জন্ত মর্ডে আগমন করতঃ নানাবিধ লীলা দরশন করিলেন । 
শারদ দেঁথলেন যে, কোথাও কোন নারী ভগবানের সহিত অক্ষ ক্রীড়ায় 
বত, কোথাও জলকেলী, কোথাও ভান্ত পরিহাস, কোথাও বা অর্থাগামর 
আলোচনা, কোথাও ভে।গবিলাসের আয়োজন, আবার কোঁথাওব। 
কলহ ইতাঁদি নানা প্রকার অভিনব ভাবে, নারীগণ ভগবানের সহিত 
নমগ্ন! দেবষি নারদ ভগবানের যোঁগমাফা প্রভাবমুন্তশ ঈদ্বণা অপুবব গহিমা 
নদশনে যুগপৎ বিশ্মিত ও বিরক্ত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 
ভগবান কেন বনুরূপীর স্যার অদ্ভুত ভব অবলম্বন করতঃ এবছিধ নানা- 
প্রকার লীলা খেলা করিতেছেন ? যাহা হউক পরিশেষে তিনি কল্সিনীর 
গ্রহের নিকট আসিয়া দেখিলেন, ভগবাঁন শধ্যার শয়ন করিরা আছেন, আৰ 
কুকীানী তাহার নিকটে বসিয়া পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন । ভগবান বলিলেন 
“কল্সিনী, তুমি যে আমাকে এরূপ প্রাণপণে সেবা করিতেছ, তুমি আমার 
নিকট কি চাঁও ?” রুক্সিনী বলিলেন, “প্রভো দরা করিয়া তুমি চবণ সেবার 
অধিকার দিয়ছ, উহাতেই আমি কৃত রুতার্থ 1 আরকি চাইব নাথ ৮ 
মামি কিছুই চাইনা !” তখন ভগবান উত্তর করিলেন, পভুমি (কিছু না চালে 


তরক্তি বিষয়ে পৌরাণিক 
গল্প । 
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স্র্পশটি ও ভি এটি 
সপ পিসি 


কি হইবে, তোমাকে একটা কিছু না দিলে যে আমার তৃপ্ত হয় না! 
তোমাকে একটা কিছু চাইতেই হইবে 1” তখন রুক্সিনী বলিলেন নী 
তো কিছুই চাইবাঁর দেখিনা, তবে যদি নিতান্তই কিছু দিতে হয়, তবে তোমার 
বা ইচ্ডা তাই দাও 1” তখন ভগ্ুকান বলিলেন “কুক্সিনী তোমারই জয় হইল 
তোঁমাঁকে আমার অদেয় কিছুই নাই! আমাকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিলে ন 
ষেতোমার যোগাদীন হয় না! যাহা হউক তুমিই আমাকে স্বরূে 
লাভ করিবে।” -ৎপর ভগবান আরও বলিলেন, “দেখ, এই যে এখানকা; 
রমণীগণ আমাক ভজনী করিতেছে, হারা প্রত্যেকেই আপন আপন কাঁমন 
পুরণ৫ে তাহাদের স্বকীর ভাবে আমাকে পাইতে অভিলাষ করিতেছে! 
আমার ভাঁবে আগাঁকে কেহই প্রার্থনা কবিতেছে না! স্রতরাং আসি 
হাহাদের মনে।মভ ভাঁব-দেহ অবলম্বনে তাহাদের অভিলাষ পুরণ ধরিতেছি। 
ইহারা আপন আপন কামনা দ্বারা আপনারাই প্রতারিত হইতেছে । আম 
স্বরূপভাব হাবা কেহই পাবে না! কিন্তু তুমিই একমার স্ববূপঙ্ঞান্‌ 
আমাকে লাভ করিবে 1” এই সমস্ত কথা শ্রবণে দ্রেবষি বিশেষ আনন্ি 
হইলেন। 

এই প্রকট লীলাতে ভগবান এক হইলেও, শুধু লোক শিক্ষার ভগ 
বোগমায়া প্রভাবে বন পরত যুক্তি ধাবণ করতঃ নানাবিধ লীলা চাত্ুর্ধে ৭ 
উপদেশ প্রদান করিরাছিলেন। এই দৃষ্টান্তে রুক্সিনী ব্যতীত অন্ঠ। 
নারীগণের ভক্তি সকাম হেতু গুণমদী সোহিকী ) আর রুক্সনীর ভার 
অহেতুকী বিধায় নিগুণা অতএব শুদ্ধা। এই শুদ্ধাভভ্তি গাঢ় হইলে প্‌ 
ভক্তি এবং পরিপক্ক অবস্থায় প্রেমভক্তি রূপে পরিণত হইয়া থাঁনে 
শ্ীচৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থে এবিবয়ে সুন্দর মীমাংসা রহিয়াছে যথা 

“আতেন্দিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলিকাম। 


কুষ্গেক্দ্িয় প্রীতি ইচ্ছা! ধারে প্রেম নাম ॥ 
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কামের তাঁুপর্ধ্য নিজ সাম্ভোগ কেবল । 


রুষ্ সখ তাৎপর্য মাত্র প্রেম মহাবল ॥৮ 
সকাম প্রার্থনায় কিরূপ ঠকিতে হয় তাহা কবিবর ভারতচন্দ্র অন্ন 
মঙ্গলে অতি স্থন্দর রূপে দেখাইয়াছেন $ হবি-হর-বিবিঞি আরাব্যা ক্য়ং 
জগদম্বা অন্পপূর্ণা বর দিতে চাঁহিলে, পাটনী তাহাঁৰ সম্তানগণের জন্য ঘণভাত' 
প্রার্থনা করিয়াছিল ! বথা 7 
আহ্লাঁদে পাটনী তবে কহে যোড়হাতে 
“আমার সন্তান ঘেন থাকে ছুধেভাতে 1” 
ভন্তকুল-চুড়ামণি প্রচ্লাদ পিতাকে বলিয়।ছিলেন, “ভগবান বিষ্ণর শ্রবণ, 
ীর্তনঙ স্মরণ, পদন্বেন, অচ্চন, বন্দন, দাশ সখ্য ও আম্মনিবেদন এহ 
নববিপা ভভ্ভি যদি সাক্ষাৎ অন্বন্ধে, » ভগবানকে অর্পণ করতঃ অন্তষ্ঠিত হয়, 
তাঁহাকেই উত্তম অধ্যয়ন মনে রি 1” ভ্রীমদ্ছাগবতে ভন্তিব এই প্রক|ব 
নববিপ লক্ষণ “নববিরা ভন্তি” বলির! উন্নিখিত হইয়াছে। 
এক্ষণে ভক্তিলাভের উপায় কি? এ সম্বন্ধে কিঞ্চিং 
আলোচনা করা ঘাঁউক 1 ভক্তি স্ত্রকাঁব বলিয়ীহেণ 572 


“মহৎ কুপধৈব ভগবৎ কুপা। লেশাদ্ 1৮ 
অর্গাৎ মহাতেব রুপা দ্বাব! কিন্বা ভগবাঁনেব কুপালেশ দ্বান। ভন্তি লা 
হভতে পারে। 
জনৈক মহাম্মা বলিরঁছেন, ভক্তি লাভ কবিতে হইলে ত্রিবিণ কপার 
প্রয়োজন, প্রথমতঃ আন্ক্রুপা, দ্বিতায় ত৫ ঈপ্বর রুপা, পবিণেবে গুরু কপা। 


আন্মরুপ।র ভাঁৎপর্য এই যে, শিজুক নিজে রুপা কারতে হইবে, অগাহ 





সাক্ষাৎ সম্বন্গে বলার তাৎপব। এই যে, উচ্তা অন্ত কোন প্রকার কামনার অপেক্ষ। 
করেন! অর্থাৎ অহেতৃকী শুদ্ধ ভক্তি। 


৪ সনাতন-ধন্ম্নে মানব-জীবন । 


নিজের ভিতর সর্ধাগ্রে ভক্তি বা জ্ঞান লাভের ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া চাই 
আপন অন্তরে এবিষয়ে অনুসন্ধিংসা বা আকাঙ্খা উদয় না হইলে অপরের 
শত উপদেশেও কিছু হইবে না। ঘোঁর বিষয়াসক্ত ব্যক্তির নিকট ভগবং 
প্রসঙ্গ নিশ্মল হইয়া থাকে! সুতরাং প্রথমতঃ «আত্মকপা” চাই, প্রাণে 
ব্যাকুলতা আদা চাই! তৎপর ঈশ্বর কৃপা, উহার তাৎপধ্য এই যে প্রা 
বাকুলতা আসিলে তাহা পুরণীর্থে ভগবান এমন সঙ্গ জুটাইয়া দিবেন, 
যাহাতে প্রাণের প্রাথমিক ভাবরাশি পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে, অর্থাং 
তখন সংসঙ্গ লাভ হইবে! তৎপর বখন প্রাণে তীব্র আকাঙ্খা জাগ্রত 
হইবে, তখন ভগব|ন সদগুরু লাভ করাইয়া দিবেন, ইহুুই- “ঈশ্বর. কৃপা” । 
পরিশেষে সদ্‌গুর লাভান্তে, ভক্ত যখন তাহার উপদেশে ও কপাঁলাভে 
কুতরুতার্থ হয়, উহাই পগুরুকুপা 1” এই ত্রিবিধ কুপা দ্বারা ভক্তি লাভ 
হইয়া থাকে। 
ভক্তি, স্মত্রকার পুনরায় বলিয়াছেন 7 
“তক্তিস্ত ভগবদ্তুক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে ॥” 
নারদপুরাণ। 

অর্থাৎ ভগবদ্ধক্তের সঙ্গলাভে ভক্তি জন্িয়া গাঁকে । সকল শান্পেই দতসঙ্গের 
অশেষ ফল বণিত আছে; বেমন সুগন্ধি পুষ্প হইতে সর্বদাই সুগন্ধ 
নিঃদরিত হইয়া থাকে, যেমন গলিত মৃত দেহ হইতে 
সর্বদাই দুর্গন্ধ নিঃদরিত হয়, সেইরূপ যাহার যে গুণ বা 
ভাব প্রবল, তাহার চতুদ্দিকে সক্ষ্মরভাবে দেই গুণ ব! ভাব সতত বিকীরণ 
হইয়া থাকে । এভন্য তম প্রান বা অসৎ লোকের সংদগে অসৎ ভাবরাশি 
সংক্রামিত হইয়া অগ্তরস্থ সছ্ভাব গুলিকে চাপা দেয়; পক্ষান্তরে সৎসঙ্গে 
সত্বগুণ বদ্ধিত হয় এবং পবিভ্রতাবরাঁশি সংক্রামিত হইয়া অন্তরস্থ অসছ্াব 
গুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে! এজন্য, সাধু মহান্সার দশন স্পরশশনের 


সৎসঙ্গ 


দেবত্ৃলাঁভের উপায়। ৪১ 


অশেষ প্রভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহাদের সমীপে উপবেশন করাও 
নিষ্ষল হয়না; সুতরাং সংসঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন । জগদগ,ু ভগবান 
এস্কর!চার্য্য বলিয়াছেন; 


“ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতিরেকা 
ভবতি ভবার্ণৰ তরণে নৌকা 15 


অর্থাৎ ক্ষণকালের জন্যও সংসঙ্গ করিলে উহা ভবসম্দ্র পারের নৌকা 
স্বরূপ হইয়া থাকে । 

ইতি পর্বে বলা হইয়াছে, ভক্তির বিপরীত বুত্তিই আসত্তি ; এই 
'আঁসক্তি পরিতাগ করিতে না পাবিল কিরূপে ভক্তি লাঁভ হইবে? সুতরাং 
আপত্তি পরিহ|রের দ্ুএকটা উপায় বিবুত করিব। 
আসক্তি পরিভাঁবের গ্রধান উপায় “নিত্যানিত্য বিচার” 
নিভা কি, শব অনিতা কি, এসন্বান্ধে বিচাব করিলে 
ক্রমশঃ অনিতা বস্থতে আসক্তি রহিত হইয়া নিতা বস্থতে রতি জন্মিবে, 
ইহাঁরঈ নাঁম “বিবক 1৮ এই পরিবর্তনণীল ভগরণতবর সকলই অনিতা, প্রতি 
মভার্তে উহার পরিবর্তন হইতেছে, কোন অবস্থ|উ স্তারী হইতেছে না? সস 
প্রন্তত বালকের আজ দে শাবিরীক ব। মানসিক অবস্থা, এক বৎসর পৰে 
পনরায় বিচার করিলে দ্রেখ! বাবে বে তাহার শবীব ও মনের বভ পরিবর্তন 
হইয়া গিয়াছে! এইকপে ঘদি পঞ্চম দশম কিন্তা বিংখতি বতসরেল সমর 
বিচাঁর করা বয়, তখন শরীর ৪ মনে অভাবনীয় পরিবর্তন সংসাধিত 
দদখিয়! বিন্মিত হতে হউবে। এইরূপ যৌবনের পর জবা, বাঁদ্ধকা, 
মতি বাঞ্ধীকা পরিশেষে মুভ 17এই ভো দেহের পরিণাম! এই দেহের 
মাবাব এত অহংকার! সঘগ্র জগতে থে অসংখ্য নবনারী দুষ্ট হইতেছে 
একশত বৎসর পরে ইহাদের 'কেহই এ জগতে আর গাঁকিবে না? এত 


আসা ত্যাগের 


উপায় | 


৪২ সনাঁতন-ধন্ষে ানব-জীবন | 
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যত্রে ₹্ লালিত পালিত দেহখানি হ হয়  শুগাল কুরে ভঙ্ষ্য, , কিনা শ্বশানে 
ভম্মীভূত হইবে ।-_মাঁটার দেহ মাঁটাতে মিশিবে ! 
এই তো গেল দেহের কথা; তারপর, বিষয় সম্পত্তি, বাঁড়ীঘর লইয়: 
যে “আমার মামার” করিঘরা অহংক্কারে ধনীকে সরা জ্ঞান করিতেছি. 
বিষয় সম্পদে ঘন্ত হইয়া দূর্বলের প্রতি অতাচির করিতেছি । ইহার 
কোনটা আনার £ আমার সাতার দেহটাই ঘখন আমার নয়, উহাকে ও 
বখন পরিত্য/গ করিয়া চলির। মাইতে হইবে, তখন অন্য বিষয়ে আর কগ' 
কি? এই সব বিষয় বিচ|র কবা কর্তব্য ; বিচার শন্ত জীবনকে শান্কারগণ 
মুত বলিঘা উন্নেথ করিয়াছেন । আমার এই বাড়ীতে, আগার পি' 
মাতা পিতামহ আদি পুন্পপুরুষগণ বাস্থবা কবিয়া গিয়াছেন, তীহাব ও 
আম।র আমার” কৰিয়া ইহাকে সাগ্রহে জড|ইয়া ধরিয়াছিলেন ! তুহারা ৭ 
মহাম।য়ার মোহমদির! পনে মন্ত হা এই বাঁডীতে, এই বাগানে, এই 
পুকুর থাটি কত সুখের স্ব দেখিয়াছেন-_আশা আকাঙ্ষাব কতই ন 
উন্মত্ত কল্পনা করিনা গিয়াছেন 1 কিন্তু হার, কই তাহারা? কালেস 
অগ্রতিহত প্রভাবে সকলেই অনন্তে বিলীন হইরাছেন ' যাহার, অঙ্গ 
ভাঁগ|বের জিনিষ তাহারই আছে, তাহার থাকিবে । মাঝখানে ছুদিনেও 
জন্য শুধু «আমার আমাব” করিয়া জীব মায়ামোহ্র বন্ধন আরএ 
সুদ করিতেছে । 
এই ভবরঙ্গমঞ্জে আমরা প্রত্যেকেই অভিনেতা সাজিয়া, এক একট 
অভিনয় করিতেছি! আমরা সকলেই অভিনে 2, আব এই নাটকে, 
গ্রণেতাই একমত্রি ড্রষ্টী। এই বিশ্বনাটকের ুথং 
গভাঙ্ক মাতগভে অভিনীত হয়, তৎপর এক অঙ্কে 
পব আর এক অক্কে অভিনয়, এইরূপ বহু অঙ্কে ও দৃশ্যে অভিনঘ 
করিয়া! পবিশোষে ইহা যবনিকা পতন হয়| মুত্যুই এই নাট্লীলার 


১৫৯ 


বিশ্বনাটক | 
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এসটি্াস্পািসি পসপস্পি্িপিস্পাস্পিি স্পাস্লা সা পিপিপি তি তি 


ববনিকা! এই নিরার লীরপারে গেলে টবে বিশ্ব নটিক্ধের অভিনয়টা 
একট। বুহৎ স্বপ্নের ন্যায় বৌধ হইবে ! 

প্রকৃতপক্ষে বিচার করিলেও এই' বিশ্ব-নাট্রলীলা স্বপ্ বাতিত আব 
কিছুই নহে! আমরা যখন স্বপ্ন দেখি, তখন উহা মিথ্যা বলিয়া বো 
হয় না প্রবুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত উহ। সতাবং দেহে ও মনে ক্রিয়া করি! 
থাকে । স্বপ্রাবস্থায় হব বা বিষাদ কিঙ্গা ভয়ের লক্ষণ দেহে বেশ প্রকাশ 
পার, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হওয়াঁমাত্র, উহা! সকল মিথ্যা হইয়া যায়। সেইরূপ 
জগতে আমরাও মাঁয়ামোহের নিদ্রায় অভিভত হইয়া এক একটী স্থখেব 
কিম্বা ঢঃখের সুদাঘ স্বপ্পী দেখিতেছি। কিন্ত কোনবপে এরবর এই 
নায়া-নিদ্রার বিভীষিকা হইতে জাগিতে পারিলে, এই সংসার লীলা স্বপ্নবৎ 
(কশ্বাঙ্নাটবত প্রতীয়মান হইবে । 

একজন দরিদ্রব্জি যদি স্বপ্নে রাজ! হ5রা রজভো!গাদি ভোগ করে, 
নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার স্রখন্বপ্প সব ফবাভয়া ঘাঁয়, সেইবপ 
ই সংসারের রাজত্ব একটা স্বপ্রনাত্র। মুহ্ার সঙ্গে সঙ্গেই হহার পবি- 
সমাপ্তি । তাই উপনিবংকার বলিয়াছেন ১, 

“ম্বপ্রমায়ে ঘথা দৃষ্টে গন্ধ নগরং যথ। 
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেঘ বিচক্ষণৈ? ॥৮ 
মাগক্যোপনিষত 

অর্থাৎ বেমন স্বপ্ণে গন্ধন্দ নগর দরশন করিলেও উহ! সম্পূর্ণ বৃথা, জ্ঞানীগণ 
এই বিশ্বলীলাঁকেও সেইরূপ স্বপ্ুবৎ মনে করিয়া থাকেন । 

তারপর, এই জগতের সুখ খের অনিত্যতা জন্ধন্দে বিচার করিলে 
অনাসন্ত ভাব আসিবে । এই জগতে কেহ রাজা, কেহবা প্রজা, কেহ 
পনী, আবার কেহবা নিধন! উহাদের মর্ধো প্রভেদ কি, আঁলোঁচিন' 
করা যাঁউক। ভোগ দ্বারা ভোগের আকাজ্ষার নিবুন্তি হয় না, বর* 


০৯ পি 
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স্মপিপাসসি 


তাহাতে ভোগাঁকাঙ্খা অগ্রিতে দ্বতাহুতির হ্যায় শত লেলিহানি জিহবা 
বিস্তার পুর্বক আরও প্রবল হউযা জালা প্রদান করে! স্থতরাঁং রাজভোগ 
দ্বারা যে রাজা খুব সুখী, একথা বলা যাঁর না; আবার কুটার বাঁসী একাহারী 
ভিখারীই যে ডুঃখী, একথা অন্তমাঁন করাঁও ঠিক নহে। মাঁনদিক শান্তি 
বাঁ অশান্তি দ্বারা স্থ দুঃখের বিচার করিতে হইবে । নীতিশাস্ত্র-বিশারদ 
পণ্ডিত-প্রবব চাঁনকা বলিয়াছেন, “সন্তোষরূপ অগ্তত পানে যাহাঁদের চিত্ত 
তৃপ্ত হইয়াছে, তাহীদের যে সুখ বাঁ শান্তি, ধনলুর্ধ হইয়া যাহাদের চিন্ত 
ইতস্ততঃ পাঁবমাঁন হইতৈছে, তাহাঁদের সে স্তখ বা শান্তি কোথায় ৮ জনৈক 
প্রসিদ্ধ মহাত্স! আকবর বাঁদশাহের সহিত দেখা করিতে 
মান; বাদশাহ তখন নেমাঁজ পড়িতে ছিলেন, নেমাজ ও 
প্রার্থনাদি শেষ ভইলে তাহার সহিত বাদশাহের দেখা হউল, কিন্তুক মহাম্মা 
তখনই বাঁদশাহের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন $ উহাতে বাঁদশাহ বিশ্মিত 
হইয়া মহাত্সীকে বলিলেন যে, “আমার দ্বারা আপনার কি সাহাধা হইতে 
পারে % তাহাতে মহাঁস্রী উত্তর করিলেন, “আমি আপনার নিকট কিছু 
প্রার্থী হইয়াই আসিয়াছিলাম, আমার ধারণা ছিল, আপনি প্ররুতই 
বাদশাহ ! কিন্ত এক্ষণে দেখিতেছি, আমার ভুল হইয়াছে, আপনিও 
একজন ভিখারী মাত্র! আপনিও রাজ্য সম্পদ ভোগ বিলাসাদি প্রার্থন' 
করিতেছেন! সুতরাং ভিখারীর নিকট ভিখাঁরীর আর কি প্রীর্থন। 
হইতে পাবে? আপনি বাহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন, আঁমিও 
তাহার নিকটেই আগার আঁকাঁজ্িত বস্ প্রার্থনা করিব, এন্সণে বিদায় 
হই” এই বলিয়া! মহাঁক্সা চলিয়া গেলেন। মহামতি আকবর এই ঘটনায় 
বিশেষ লঞ্জিত হইলেন এবং উহা মহাজ্সার রুপা বলিয়ণ গ্রহণ করিলেন । 
অত এব ধনবাঁন হইলেই প্ররূত ধনী এবং নিঃস্ব হইলেই দরিদ্র, এরূপ 
সিদ্ধান্ত ভ্রান্তি লক! জগদ্গুরু ভগবান শঙ্করা চার বলিয়াছেন »- 





সাধুর দৃষ্টান্ত । 


দেবত্বলীভের উপায় । ৪৫ 
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শ্রীমাংশ্চ কো? যস্ত সমস্ততোষঃ । 
বা দরিদ্রোহি? বিশাল তৃষ্ণঃ ॥ 


মানরত্রমালা । 

শ্রীমান অর্থাৎ ধনী কে? বাহার সর্ববিষয়ে সন্তোষ আসিয়াছে । আৰু 
রুরদ্র কে? যাহার বু আশা! অর্থাৎ যাহার আশা আকাঙার নিবৃি 
বা তৃপ্তি নাই। 

অতঃপর সংসারে রাজা এবং ভিখারীর শেষ পর্রণাম চিত্রটা দুশন 
করিবার ভগ্ঠ একবার শান্তিম্র “শনের দৃশ্ত আলোচনা করা নাউক | এখানে 
প'পী তাপা, স্রখা দু'খাঁ, রাঙ্মণ চগ্ডাল কিন্বা বাজ! 
ভিখারাতে, কোনও প্রভেদ নাহ । অকলের্হ এক 
গতি 1 এশর্যের অহংকার, ধনমানের অহংকার, সকল অহংকারের 
অহকার এখানে চর্ণাকত। সকল অশান্তি, সকল জালা এখানে চিরতরে 
উপশমিত 1 জনৈক মহারাঁজা ও একজন ভিথারার ছেই যেন আজ এই 
নহা শ্মশানে বিলীন হইয়াছে, এক্ষণে মৃত্যুর পরপারে এহ ছুহ জনেপ অবস্থা 
চিন্তা ও (বিচার করিলে কি দেখিতে পাব? এই রাজা যদি গুরুতর 
শাংয়ত্ব পরিপূর্ণ আপন কত্তব্য পালন না মা স্বেচ্ছাচারী ও পাগাসন্ত 
হতয়া থ|কেন, তবে আজ ভাঙার কি ছবাবস্থা। আজ তাহার মত ছুখা 
আর কে আছে? তাহার পাত্র শিত্র সহার সম্পদ বন্ধুবান্ধব আীপু্রগণ 
আজ এই দুঃসময়ে কোথায়? সেই অজানা দেশে শিন নিন্ব ভিখারীর 
নত একাকা ভীত চকিতটিত্তে, কতহ না 1বভাষকা দেখিতেছেন! হায়, 
বাঁজ্যেথর রাজার কি এই পারণাম? কম্মফল ভোগান্তে, আবার হয়তো 
তাহাকে স্বকন্মবশে সাধারণ নিঃস্ব প্রজা হহয়া জন্মগ্রহণ করতঃ দুঃখে কষ্টে 
কালাতিপাত কারতে হইবে! বিচার করিলে, এ হেন ক্ষণস্থায়া রাজ্য 
এশ্বধ্য লাভের কামনা থাকে কি? 


এশ।ন বিচ।ব | 


৪৩ সনাতন-ধন্মে মানব-জীবন | 


এক্ষণে এ মুত ভিখারীর বিষয় একবার চিন্তা করা যাউক; ছুঃথে 
কষ্টে জীবনাতিপাত করিয়।ও, যদি সে ভগবানকে ম্মরণ মনন করিয়া থাঁকে, 
যদি জীবনে যথাসাপ্য ধন্ম/চরণ পূর্বক, ভগবানের নাম লইতে লইতে এই 
নশ্বর,দেহ পরিত্যাগ করিরা থকে, তবে মরণের যবনিকাঁর অন্তরালে, আজ 
তাহার জন্য কি আনন? নিহিত আছে, তাহা একবার ভাবুন দেখি! 
তাঁহার পক্ষে অজানা দেশ নাই, সেখানে সকলেই তাহার বন্ধ, সকলেই 
যেন চির পরিচিত! তাই জনৈক সাঁধক মৃত্যুর সময়ে গাহিয়াছিলেন 
“আমার স্থিরনেত্র দেখে তোঁরা, সবাই বলছিস্‌ হরিবোল্‌। 
আমিতো! ভাই স্থির নয়নে; দেখছি শ্ঠামা মায়ের কোল । 
প্র যে মা আশার ব্যাকুল হয়ে, ছুটা বহু প্রসারিয়ে, 
বলছেন আমার কোলে আয় বাঁপ, কি ভয় ঢরন্ত শমনে 11” 
তাই বলি, এ জগতের সুখ ছুতখের কোন মুল্য নাই । অতএব, অনিত্য 
বিষয়ে আসক্তি, বিচার দ্বারা পরিত্যাগ করতঃ নিত্য বিষয়ে অনুবুত্তি 
হওয়ার অন্রশীলন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য । অনাসক্তভাঁবে শুধু কর্তবা 
বোধে আপন আপন হ্বধম্ম বথাযোগ্য ভাবে পালন করতঃ ভগবানের 
সংসারে সংসারী হইয়া, তাহাঁরই উপর সর্ধতোভাবে নিভর কর। কর্তব্য । 
আসক্তি পরিহারের নাম ত্যাঁগ বা বৈরাগ্য ঃ বৈরাগ্য না হইলে ভক্তি- 
লাভ হয় না। এই ত্যাগ বৈরাগ্ায অর্থ, জংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া 
বনবাস করা নহে, বরং বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়াও 
অনাসজ্ত ভাবে বিষয় ভে|গ করাই প্ররুত ত্যাগ বৈরাগ্য । 
ভগবান শীীকুষ্ণ নম্মরাজ সুধিষ্ঠিরকে উপদেশ ছলে বলিয়াছিলেন, “যে ব্যক্তি 
স্থাবর জঙ্গম সংবলিত সমুদয় জগতের আধিপত্য লাঁভ করিয়াঁও, মমত। 
পরিত্যাগ করিতেপারেন, তাহাকে কখনও সংসার পাশে বদ্ধ হইতে হয় না) 
আর যেব্যক্তি অরণ্য ফলমুলাদি ঘাঁরা জীবিকা নির্বাহ করিয়াও বিষয় বাসনা 


বেজাগ্য 


ও উপায় | ৪. 


সত শেপ সি সি্পীসপিস পপি বা সিল পি শসিল সী উহা দানি ৯৮০ 


সা ৯ সপািা ৮৪ 


তা 1 করিতে পারে ন টানি নো সংসার জার পুনরায় ডি 
হইতে হয়|” ভগবান গীত|তেও বলিয়াছেন ;- 


“সর্বব কন্মফল ত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ 1৮ 


সকল প্রকার কম্মফল ত্যাগকে অথাং অনাসঞজ ভাবে কম্ম করাকেই 
গতগণ ত্যাগ বলিরা থাকেন । 


জ্ঞানগরি্ঠ খষিশে্ট বশিষ্ঠদেব বলিয়।ছেন,-- 


“ঘক্তযক্ত। মনস তাবৎ তন্যক্তং বিদ্ধি রাঘব? 1 
বোগবাণিষ 
হেও্রীমচন্্র মন হইতে বাহ! ত্যাগ কর: বাঁয় তাহাই প্ররুত ত্যাগ বলিয়া 
জানিবে। ভগবান এঙ্করাচ/ধ্য বলিয়াছেন»_“ত্যাগোংপি কিমন্তি? আস্ত 
পবিহারঃ1৮ অর্থাৎ ত্যাগ কি ?--আসক্ি পরিহার ॥ 
এইরূপে বিবেক বৈরাগ্য বলে আঁসক্তিকে ভক্তিতে পরিণত করিতে 
“ভবে । ভগবানের প্রতি জীবের রতি বা ভক্তি স্বভাঁবিকী, কেননা 
গবাস্সা পরমান্মারহ অংশ ১, আবার নিজ আত্মার মত ভালবাসার পাত্র আর 
জগতে কিছুই নতি, সুতর।ং একব।র আত্মস্বূপ সেই ভগবানের দিকে 
শ্বাক্ষ্ট হলে, কে।ন পাখিব আঁসক্িউ তাহাকে আর লঙ্গযষ্্ুত করিতে 
পারিবে না! আমাদের যে আত্মাতে বা ভগবাঁন বঠি হয় না, উহা 
হামায়ারই অপীম প্রভব 1 ভবে শক্তি বা শক্তিমানের রুপা হইলে মহা 
সায়ার বন্ধনও মুক্ত হইতে পারে, কেন না, যাহার বন্ধন করার ক্ষমতা আছে, 
তাহার মুক্ত করার ক্ষমতাও অবগ্তভ আছে, উহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
স্হরাং এই আসক্তির বন্ধন কাটবার জন্ত ভগবানে শরণাপন্ন হওয়াই 
| এয়ক্গর। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন ;- 


৪৮ 2 মানব-জীবন । 


পপি পাস স্পা পিল শপাসিপ সপ ৮ টি পা পাখি পাটিশীসপর্ণাছি ৯ 


“দৈবীহ্যেষা গুণময়া মমমায়। ছুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্ধন্তে মাযামেতাং তরন্তিতে ॥৮% 


আমার ত্রিগুণমরী অলৌকিকাী মায়া অতিশয় দুস্তরা» তবে যাহার! 
আমার শরণাপন্ন হয় তাহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। 


৯ পর্পীপস্পিশ্পস্টিপস্পদা্িপািপািরী পতাকা লিল 


নাম সঙ্কীর্তন। 


দেবস্ব ও ভক্তি লাভের আর একটা বিশেষ উপায় নাম অঙ্কীত্তন। 
উহার মত সর্নাঙ্গ সুন্দর, পবিত্র ও সহজ সান আর নাই। তাই স্বল্লারু 
মোহলুবধ, বিপথগামী কলির জীবের জন্,দয়ার ঠকুর প্রেমাবতার জীঙীচৈতন্ত 
মহাপ্রভু, জাতি ধন্স নির্বিশেষে সকলকেই এই সহজপসাঁধ্য নাম প্রেমাননে 
বিলাইয়াছেন। এই নম টানার যখন জপ করা হয়, তখন তাঁহাকে 
কীর্তন আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, আর যখন মনে মনে অথব। অল্পষ্টভাবে 
উচ্চারিত হয়, তখন “জপ” বলিয়া উক্ত হয়। জব্ধবিধ সাধনের ফল 
একম্র..নাম, দ্বারাই লাভ হইতে গারে। এই নামের বলে, 
একাধারে টিণডের একাগ্রতা ও চিন্তশুদ্ধি উভয়ই সাধিত হয়। নাম 
ছারা সকামীর কাম্যফল' যোগীর যোগফল, জ্ঞানীর মোক্ষফল, আর 
ভক্তের ভগবত প্রাপ্তি ফল লাঁভ হইয়া থাকে ! এক কথায়, ধন্মশ অথ 
কান মোক্ষ এ চতুর্দগফল নাম ছ্ারাই লাভ হইতে পারে। তাই 
মহাপ্র্ত শ্রাত্রীগৌরাঙ্গদেৰ জলম্থল নভোমগুল প্রকম্পিত করত; গগন 
ভেদী উচ্চরোল তুলিয়া ব।লয়[ছিলেন, “্হরিবল, হরিবল 1” “হরিনাম 
বিনা জীবের গতি নাহি আর!” তাই তিনি জীবদুঃখে দুঃখী হইয়" 
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সপ শি শি 


প্রতাঁপ তাঁপিত জীবক শান্তির সুণাতল জলে ন্নাত করাইয়া প্রেমামৃত প্রদানে 
নর করিবার জন্ ত্রিসত্য করিয়া পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছিলেন, 
“হরের্ণাম হরেরণাম হরেণামৈব কেবলম্‌। 
কলো নাস্ত্যেব নান্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥৮ 
নাম আর নামী অভিন্নবস্ত, ইহা সকল শান্্রকারগণই স্বীকার করিয়! 
[াকেন, এই জন্যই নাম এত মধুর । তাই ভক্ত সানন্দে গাহিয়াছেন» 
নাম, বলিতে মধুর, শুনিতে মধুর নধুব ভকতি থে।গে, 
( নাম ) ঘতই করি গন, বতই করি পান, মণুব মধুর লগে, 
বার, নামে এত স্থধা ঝরে, তার প্রেমে নাজানি কি করে, 
কি আনন? পেলে তারে, যার জাগে তার জাগেরে ॥” 
অহঙ্ক(র পাঁরত্যাগ করতঃ দীনতা অবলম্বনে, সমাহ্তি চিন্তে ও বিশ্বাসের 
[তি নাম সাধন করিলে আত সহজেই ফল লাভ হয়, তাই মহাপ্রদ 
[লয়াছেন 7 
তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিঞ্ুনা | 
অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদাহরিঃ ॥ 


অর্থাৎ তৃণ হইতেও নীচ, বুক্ষ হইতেও সহিষু» নিজে অভিমান পরিত্য।গ 
ঠিবিরা এবং অপরকে সন্মান দিয়া হরিনাম করিবে 1৯ 


কেহ কেহ এই শোকের তাত্পবা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া» এরূপ মত 
কাশ করিয়া থাকে যে, সাধারণের হরিনাম লওয়ার অধিকার পা । কেননা মহাগ্রত 
দশ করিয়াছেন, তৃণ হইতে নীচ, বৃক্ষ হইতে সভিষ্ঠ এবং অভিমান শুন্য হতয। 
বনাম করিবে, সুতরাং এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকারী না হইয়া হরিনাম করিলে 
হযবায় আছে, কিন্তু এরূপ ভাবার্থ গ্রহণ করা সমিচীন নহে, কেননা মহাপ্রভুর এপ 
নার তাতৎপধ্য এই যে, এ্রৰপ অধিকারা হয়া হরিনাম ললে হরিনামের মথাষখ 
[খাদন ও ফলল।ভ হইবে : হরিনাম লইতে কাহারও বাধা নাই, তবে হরিনাম লইতে 
“তি নামের বলে এ সকল অধিকার আপনা আপনি আসিবে, হখন যণাঘপ 
পাদন হইবে । _লে্খেক 

৪ 





2 সনাতন-ধন্মে মানব-লীবন । 


এই হরিনামের বথাঁধথ আস্বাদন বুঝিয়াছিলেন খ্ুব্রনু, হরিদাল; ত 
কাজির আদেশে বাইশ বাজারে প্রহ্ৃত ও বেত্রাঘাতে জর্জরিত হস 
তিনি আঘ[তকারীগণের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন আর বলিয়াপছিলেন - 

“খণ্ড খণ্ড এই দেহ বায় ঘনি গ্রাণ, 
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম” 


ভগবান বলিয়াছেন 7; 
“এধুসন্তীপেহু বদি মাং ন পরিত্যজেৎ। 
| দদামি স্বীয় পদবীং দেবাঁনামপি ছুল্ল ভাম্‌ ॥” 





এই গ্রকার ভীষণ কষ্টে পড়িয়াও যদি ভক্ত আমাকে পরিত্যাগ 
করে অর্থাৎ বিস্মৃত না হয়, তাঁভা হইলে দেবতাদিগেরও ভুল্লভ আমার স্বীয়? 
তাহাকে প্রদান করিম? থাঁকি। 
ভক্তিহ্ুত্রকার বলিয়াছেন ;-- 
“ও সংকীর্তমানঃ শীত্রমেবাবিভবত্যনুভাবযতি ভক্তান্‌।” 
নারদস্চ ঁ 
অর্থাৎ তনি কীর্তিত হইলে শীপ্ুই প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণকে তাহ 
আবভাব অনুভব করাইয়া দেন! 
ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন 
“নাহংতিষ্ঠামি বৈকুণ্টে যোগিনাং হৃদয়েনচ 
মন্তক্তা ঘত্র গাযুন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥% 
হে নারদ, আমি বৈকুগ্ঠে খাকিনা, যোগীগণের জদয়ে ও থ|কিনা, | 
শুন্তগণ ঘেথানে আমার গান করে, সেইখানেই অধিষ্টান করি। 
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শান্রকারও বলিয়াছেন )-_ 
“তব্রৈব গঙ্গা যমুনাচ তত্র গোদাবরী সিন্ধুঃসরস্বতীচ 
সর্বব তীর্ঘানি বসন্তিতত্র ঘত্রাচ্যুতোদার কথাপ্রসঙ্গঃ ॥" 
খানে ভগবানের লীলাপ্রসঙ্গ কীর্তন হয় সেখানে গঙ্গা বমুনা সরস্বতী 
াদাবরী সিন্ধু প্রভৃতি সর্ধতীর্থের আবিভাব হইয়া থাকে । 
হরিনামের প্রভ|বে মহাঁপাপীও উদ্ধার হয জগাই মাপাই তাহার 
নন্ত প্রমাণ । 
আবার শান্েও আছে, বথা বেশম্পায়নে»- 
“সর্বৰ ধম্ম বহিভূতিঃ সর্ববপাপ রতস্তথ।। 
*মুচ্যতেনাত্র সন্দেহোবিষ্ঠোর্নামানুকার্তনাৎ ॥৮ 
অর্থাৎ সর্ধ্ব ধন্ম ত্যাগী সর্দঘপাপ নিরত ব্যক্তিও ঘদি হরিনাম সংস্কীত্তন 
র্‌, সেও পা1পমুস্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে হরিনামের দোহাই 
বা ঘাহারা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের সহজে নিন্তাব নাই বখা, পাদ্মে+ 


“নান্ো বলাদ্যস্তহি পাপবুদ্ধি 
নন বিদ্যতে তস্থ যমৈহিশু দ্ধিঃ ॥৮ 


থা নামের বলে যে পাপাচরণ করে, যমালরের কঠোর শান্তি দ্বারাও 
[হার পাপ ক্ষালণ হয়না । 

অতএব সকলে অনন্যচিত্ত হইয়া, সরল বিশ্বাসে ভন্ভিভবে প্রেমানন্দে 
লিতে থাক “হল্েন্নামৈৈন কেন্বিলন্ম্‌।” একনিষ ও আম্মহাঁবা 
ইনা উঠিতে বসিতে, খাইতে শুহতে, চলিতে ফিবিতে, নিশ্বাসে প্রশ্থাসে 
প কর “হন্বি ও" ইহাই বর্তমান যুগ-ধন্দ ও সাঁপনা 1! 





স্পদরপ 


৫২ সনাতন-ধন্দে ্ঈ মানব-জীবন | 


পপি পাস সপ 





পিসি পা 





চিক্তশুদ্ধি ও চিক্তএকা গ্রতা । 


দেবস্বাদি আধ্যাম্মিক উন্নতিলাভের প্রপ্ান সাধনা চিন্তশুদ্ধি ও চিত্তএকাগ্র 
এই সাধনা দুইটা সকল সাধনার মুল, ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কে 
সাধনা হইতে পারেনা । প্রত্যক্ষে ব! পরোক্ষে ইহাঁদ্িগকে অবল 
করিতে হইবেই হইবে । এই সাধন ছুইটা সম্বন্ধে সমগ্র জগতের বি 
ধন্মীবলম্বীগণের মপ্যে কোন প্রকার মতভেদ দুষ্ট হয়না, সকলেই ইহা 
সারুবন্তা ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া! থাকেন। 

প্রথমতঃ চিন্তশুদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করা যউক। চিত্তশুদ্ধি সনা 
ধর্মের সাঁর। অশুদ্ধ চিত্তঘ্বারা কোঁন সান পথেই অগ্রসর হওরা ঘা 
কোঁন সাধনাই সফল হয়না ; এভন্ত সর্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন । 
পুর্ব্বে বলা হইয়াছে থে দেবত্বের প্রধান তিনটা লক্ষণ সংঘম, পরার্থপ 
এবং ভগবৎপরায়ণতা; প্রথমটার সাফল্যে হৃদরে শীন্তিলাভ, দ্বিতী; 
সাফল্যে জীবে প্রীতিলাভ, আর তৃতীয়টার সফলতার ভগবানে ভক্তি 
হইয়া খাকে। এই তিনটী লক্ষণ চিন্তশুদ্ধির সহিতও বিশেষভাবে জ' 
আছে; ক্রমে ইহা বুঝাঁইতে চেষ্টা করিব । 

সংঘম সন্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে কতক আলোচিনা করা হইয়াছে; 
অথে ইন্দ্রিয় বৃত্তির উচ্ছেদ বাঁ বিনাশ নহে, শাস্তোন্ত বিধান অন 
সমাহিত চিত্তে, অনাসক্তভাবে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করার নাম শর 
সংম। যাহার চিত্ত শৃমিত, ইন্দ্িয়গণ দমিত হয় নাই, তিনি পণ্ডিত হই 
মুর্খ! কুসঙ্গ, কুচিন্তা, কুতক, মিথ্য(ভাঁষণ, হিংসা, ঘ্বে»্, নিনা।, স্বেচ্ছাচা্ি 
কাম ক্রোধ লোত মোহ মদ মাৎসধ্যার্দির অনংযত ব্যবহার, এই 
অসংভাঁব গুলিই চিন্তশুদ্ধির সব্বপ্রধান অন্তরায় । সংযম অভ্যাস 
ইহাঁদ্রিগকে উচ্ছেদ না করিলে কিছুতেই চিত্তশুদ্ধি হইবেনা বা চিন্তে: 
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স্পতিন্পিিস্পিতিসপরসপসল স্পা পা পিস পরপর সপ রস 





সর উপ পপ পর আশ পা 


সিবে না! সুতরাং চিন্তশুদ্ধির প্রথম উপায়, সংঘম অভ্যাস দ্বারা 
স্থিলাভ। 

দ্বিতীয়তঃ পরার্থপরত। ; স্বার্থপরতাঁর বিপরীত বুত্তিই পরার্থপরতা । 

স্বার্পরতাই চিন্তশুদ্দির গুরুতর বিদ্ধ। স্বার্থত্যাগ করিতে না 
নিলে জগতে কোন মহত কাধ্যই সম্পন্ন করিতে পারা যায়না; 
শাত্বের সঙ্কীর্ণতা অর্থাৎ 'প্রসাবের অভাব স্বার্পরতার যুল কারণ। 
নক হিন্দৃস্থানী তাহার বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিদ্াছিল্‌ “দেখো, 
ই বোলো, জরু বোলে! লেড়কা বৌলোঃ কোই আপনা নেহি, কোই কুছ 
হিঃ ঘো বদনমে দিয়া; ঘাঁতা হ্যায় ওহি আপনা 1” অর্গাৎ ভাই 
টক, স্ত্রী হউক, আঁর ছেলেই হউক, ইহারা কেহই আঁপনা নহে, 
বা কেই কিছু নর; তবে যাহা মুখে দেওয়া ঘাঁয় অর্থাৎ আহার 
রা যার উহ্াই একমাত্র আপনা! আহীর্ধ্যদ্রব্য স্ত্রীপুত্র হইতেণড আপন ? 
ভীষণ স্বার্থপরতা! মানুষ স্ত্রীপুত্রের জন্ত বন স্বার্থত্যাগ কবিয়া 
(ক, অশ্থতঃ স্ত্রীপুত্র আম্মীয় বন্ধুবান্ধব পর্য্যন্ত তাহার আমিত্ের প্রসার 
ন; থাকে, কিন্ত উপরেক্তি, ব্যক্তি সংসারের সাধাবণ নিয়মও অতি 
ম করিয়াছে। যখন পরকে আপন জ্ঞান হইবে, পরের দ্ুঃখকে আপন 
৭ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিব, আমার আমিত্বকে গ্রামবাসীব জন্যঃ 
শবাসীর জন্য, বিশ্ব হিতের জন্য ছড়াইয়া দ্রিতে পারিব, তখনই চিন্ত শুদ্ধি 
য়া “জীবে প্রীতি” * লাভ হইবে। 

তৃতীয়ত: ভগবৎপরায়ণতা ; উহা চিন্তশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়। যিনি 


গ্রীতিই আনন্দ; নররূগা নারায়ণ সেবাদ্ধারা বিশেষকপে আত্মপ্রসাদ ও 
নন্দ লাভ হইয়া খাকে | ভগবানের স্ববপ “সচ্চিদানন্দ”, ইহারই নামান্তর অন্তি- 
হ প্রীতি; অর্থাৎ অস্তি (সৎ? ভাতি (চিৎ) প্রীতি (আনন্দ ' | স্বতরীং 
তি” ভগবানের স্ববপ আনন্দ । 


৫৪ সনাতন-ধন্ম্ে মানব-জীবন 


নিতাশুদ্ধ 'ও সমস্ত শুদ্ধির আকর, যাঁহাঁব স্মরণমাত্র অন্তর বাহ শুটি 
হইয়া বাঁয়, যাঁহাঁব নামে শুদ্ধি, জপে শুদ্ধি, চিন্তায় শুদ্ধি, তাহাতে অন্ররক্কি 
হইলে ঘে চিন্ত শুদ্ধ হইয়া যাইবে তাহাতে আর সন্হ কি? সর্ব শুদ্ধি 
শুদ্ধি, চিনয় সে চিন্তামণিকে হজদিকমল-আসনে চিন্তা করিতে পাঁরিলে, 
আর কি চিত্ত অশুদ্ধ থাকিতে পারে গ আঁর কি জদয়ে মলিনতা থাকে 
স্থতব ভগবৎপরাধণতা দ্বারা ভক্তি লাঁভ করাই চিত্ত শুদ্ধিব সর্ব্বশেচ 
উপায়। 
শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ ; এজন্য চিত্ত শুদ্ধি সাধনে আহাঁব 
শুদ্ধিও 'প্রয়োজন। যাহ।র যেরূপ চিন্তা করিতে হয় তাহাব সেইরূপ সমগুণ 
সম্পন্ন আভার্া গ্রহণ করা উচিৎ; কেননা, কঠোর পবিশ্রমী শ্রমজীবি 
বদি শুধু সাত্বিক আঁহাঁর করে, তবে তাহার দেহ রক্ষা হইবে না স্থতরাঁ 
যাহাদের শুধু সাত্বিক চিন্তা করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে সীত্রিক 
আহারই বিপেয় । আর বাহাঁদের চিন্তা সত্্ ও রজগুণ প্রপাঁন, তাভীদেল 
খাগ্চও সেইরূপ হওয়া উচিত। + তবে সাঁত্বিক ভাব ব্যতিত ভক্তির পুণ 
বিকাঁশ ভয়না । 
ধ্যমাদি চিত্তশুদ্দির সাধনার সার্কত! ভগবদুক্তি ; নতুবা! ভক্তিহী* 
সংঘম, শুষ্ক তরুর ন্যায় নিরস ও প্রাণহীন | চিত্তশুছি অভ্যাস দ্বারা 
ঘখন চিন্তের মলিনতা দৃরীভূত হয়, তখন সেই নির্মল চিত্ত-দর্পণে 
ভগবানের জ্যোতি প্রতিফলিত হইয়া ভক্তকে আনন্দে আম্মহারা করিয় 
দেয়, পরম করুণাঁময় ভগবাঁন সর্বদাই তীহাঁর সাঁধের জীবকে তীহা; 
দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু জীবের অশুদ্ধ চিত্ত তাহা অন্ুভ' 


এই প্রকার বিধান সাব্বভৌমিকভাবে লিখিভ হইল; বাক্তিগত ভাবে যি 
যেপ শ্রেয়; মনে করেন, কিন্বা যাহার যেমন সহ্য হয, সেইবপ ব্যবস্থা করা 
বিধেয়-লেখক | 


চিন্তশুদ্ধি ও চিত্তএকাগ্রতী। ৫৫ 


চরিতে পারিতেছেন!। লৌহ যেমন মলিনতা লিপ্ত থাকিলে, চুম্বকেন 
মাকর্ষণে সাঁড়া দেয় না, আবার যে মুহর্তে উহা পরিষ্কত হইশ্সা মালনতা 
ন্য হয়, অমনি চকিতে চুর্কেন সহিত মিলিত হইয়া বার, দেইবপ 
চন্তশুদ্ধি দ্বারা চিন্তেব মলিনতা নৌত হউলেই, ভগবানের মহা আকর্ষণে 
গবের চিন্ত তাহার প্রতি ধাবিত হইয়া তাহার চরণে লীন হয়: 
য় । তখন চিত্তচকোর শ্ীপাঁদপল্মারবিনের মকরুন্দ পাঁনে বিভেব হইয়' 
চরতবে আনন্নরসে মগ্র হইয়া যাঁয় 1 
অতঃপর চিত্তএকাগ্রতী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাঁউক। 
চতের একাগ্রতা ব্যতিত কোন কার্ধাই সিদ্ধ হয় না। এই চিন্ত 
কাগ্রতার অপর নাগ মনস্থির | ঘাহাঁই করা যাউক না কেন, তাহাতে 
[নসংবোগ্ধ না হইলে কোন কন্মাই হইনে না। মন্রে গতি গনুতিমুখী 
্বাভীবিকই ধাবিত হয়, বিষয় চিন্তায় মন বেশ স্থির থাকে । কিন্তু 
মনকে বহিন্ঘখী বিষয় হইতে ফিরাইরা আনিয়া অন্তম্মখী বা ভগবতমুখী 
করতে প্রয়াস পাইলেই, মন বিশ্ষে উশঙ্খল হ্ইয়া উঠে! মন সততই 
চঞ্চল, উল্জরিয়ের পথে বু শাঁখায় বাহিরে বাহিরে কেবল ছুঁটিতেছে। 
বিবাদ নই, বিশ্রীদ নাই, অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে! সতহত বহিন্মু্ী 
বিচরণনাল এই মনকে স্থির 9 একাগ্র করিতে না পাঁরিলে, পন্ম জগতের 
কোন সাধনই হইবে নাঃ মনস্থিবই সর্বববিধ সাধনার যুল। 
যেমন স্্য্যকিরণ ভিন্ন ভিন্ন ছটায় ছড়াইয়া পড়ায়, উহ্থাতে দাঁহিকা শন্ভিব 
মভাঁব পরিলক্ষিত হইলেও, আঁতস পাথর সংযৌগে করেকটা বশ্মি 'একতিত 
ওয়া মাত্র তাহা হইতে অগ্ঠি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ জীবের গানসিক 
বত্তিগুলি অসংখ্য কেন্দ্রে ছড়।উয়া পরার, শান্র-শন্তি উপলব্ধি হইতেছে না । 
নিজের ভিতরে অনন্ত শক্তি, অনন্ত শাস্তি, অনস্ত আনন্দ, অনস্ত জ্ঞান, অন্তু 
প্রম নিহিত আছে তাহা কিছুতে অনুভব হউতেছেন। পক্ষান্তরে জীন 


৫৬ সনাতন-ধর্ষে মানব-জীবন | 


পিপিপি 





পস্পিশ্িতিস্পাস্পিসসিাসি্ীি্টটি তা পা পা তি পেত শি পিপি শশা প্পাস্পিসিলাি শিস সি াসিপাসিপাস্সিরীসি সিসি পসরা 


অশান্তির আগুনেই পুরিয়া মরিতেছে! এইজন্য অনাদিকাল হইতে খাষি- 
পরম্পরায় মনস্থিরের বা চিন্ত একাগ্রতার অনন্ত সাঁধন কৌশল বিবুত হইয়াছে, 
ভগবান স্বয়ং বিভিন্ন সময়ে নানা প্রসঙ্গে এবিষয়ে নাঁনাপ্রকার উপদেশ 
প্রদান করিয়াছেন । 
মহধি পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ আখ্যা দিয়াছেন, থাড 
“যোগোশ্চিভবুতি নিরোধ? 1৮ 





পতগ্রল। 

স্থতরাং একাগ্রভাসাধন দ্বারা অশান্ত চিন্তকে শান্ত করিতে না পারিলে 
এন্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র 

এই চিন্ত শুদ্ধি ও চিত্ত একাগ্রতা সম্বন্ধে একটা জরল দ্টান্ত দিলে বিষয়ট' 
স্থন্গররূপে মীমাংসিত হইবে । € 

একটা চৌবাচ্চার জলে যেন একটা মণি পড়িয়া আছে, এক্ষণে যদি 
নিটী দেখ! না যায়, তবে তাহার কি কারণ হইতে পারে 2 প্রথম কারণ 
এই হউতে পারে বে, হয়তো চৌবাচ্চার জলটা ঘোঁলা, 
তাই মণিটা দেখা যাইতেছে নাশ-দ্বিতীয় কারণ এই 
হইতে পাঁগে যে, চৌবাচ্চার জলটা হয়তো অতি স্বচ্ছ, কিন্ত সে জলটা সতত 
তরঙ্গায়িত হউতেছে , অর্থাৎ তাহাতে খুব তরঙ্গ খেলিতেছে, এই অবস্থা 
হইলেও মণিটা দেখা যাঁইবেনা। সেইরূপ আমরা ঘে আমাদের ভিতবে 
আত্মা বা ভগবান কিম্বা কোন প্রকার শক্তিই অনুভব করিতে পারিতেছিন' 
ইহারও মূলে উল্লিখিত কারণ ছুট বিছ্যমান। অর্থাৎ হয়তো আমদের 
চিন্ত অশুদ্ধ ও মলিনতা পরিপুর্ণ রহিয়াছে, তাই আমাদের আম্মোপলবি, 
ভইতেছেনা! অথবা যদি চিন্তে কোন প্রকার মলিনতা নাও থাকে, তগাপি 
আমরা বাঁসনা কামন] ও সঙ্ষল্প বিকল্লের এমনই তরঙ্গ তুলিতেছি যে, তুলনা 
করিলে মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালাও বুঝি আমাদের নিকট পরাস্ত হয়! 


মণির দষ্টাস্ত 


চিন্তশুদ্ধি ও চিন্তএকাগ্রতা ৫৭ 


২ ৮১৯ পম সিটি ঈদ সিপটীর্ পিপি কাছ ছি শি শ্সি শি তি এটি পাপী পিপাসা স্টেপ স্টীশিিশটি শত শি পাশিশিস্পাস্পাস্শাস্পািীতিা ৯ পা পিষ্ট পা পি পাঁছি পাটি লি পা পাস শে 


আর যেখানে উপরোক্ত ছুইটী কারণই রিটন বনিক অবস্থা সহজেই 
অনুমেয়! অতএব চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তএকাগ্রতা সাধন সন্বন্ধে বিশেষ 
অন্তণালন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ৷ 
দৈবজ্ঞ আপিয়া ছুঃখ দাঁরিদ্রক্রি্ট কোন বাক্তিকে বলিল, “তোমার 
দুখ কিসের ?-তোমার গৃহে বভ গুপ্ত ধন, বত মণিম।াণিকা প্রোগিত 
'আঁছে-তুমি রাঁজরাজেশ্বর। গুপ্ত বন উত্তোলন 
করতঃ ভুঃখের অবসান করিয়া আনন্দ ভোগ কর।” 
হৎপব এ ব্যক্তি দৈবাজ্ের উপদেশমত কাঁধ্য কবিয়া অতুল এ্রশর্ধাশাঁলী হইল। 
মানবেরও ঠিক এই দশ হইয়াছে! আপনার গ্রহের খবব আপনিই 
জানেনা -আপনার দেহেতে যেকি অমূলয রতন, কি অতুল এব, কি 
পরম জাঁনন নিহিত আছে তাঁহ। না জানিয়। বাহিরে বাহিরে ছুটাছুটি করিয়! 
(বড়াইভেছে নিজের বিষয় ভুলিয়া বাহিরের বিষয়ে স্থখেব অনুসঙ্গান 
কবিয়া ভান্ত হইতেছে !--নিজকে দীন, ভীন, পাপী, ভাপী, ঢঃখী ইত্যাদি 
কল্টনা করিয়া প্রকুতই দীন হীন ভ্ঃখী হইয়া পড়িতেছে! কিন্তু দৈবজ্ছের 
“ত স্দ্গুরুর কপার বদি মানব একবার জানিতে পাবে বে, তাহার ভিতরেই 
সমস্ত আনন্দ নিহিত আছে -সে নিজেই আনন্দের উৎস, সচ্চিদানন্দ স্বর'প, 
তখন আর বাহিরের বিষয়ে মুগ্ধ হয় না, তখন গুরু উপদেশ মত চিত্তশুদ্ধি 
5 চিন্তএকাগ্র কব্রিরা আম্মস্বরূপ বা ভগবত দর্শন করত; পরমানন্দ লাভ 
করিয়া থাকে! 


দৈবজ্জের দৃষ্টান্ত 


৫৮ সনীতন-ধন্মে ম।নব-জীবন। 


ষট্ক সম্পত্তি । 


দেবহ প্রভৃতি আন্যান্সিক উন্নতি লাভের আর একটী সাধনার বিষয় 
উল্লেখ করিরা এ অধ্যায়ের উপসংহ|র করিব। এই সাঁনাটাকে 
শাক্সরকারগণ “শিমাদি বটুক সম্পত্তি” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাঁং 
শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা) শ্রদ্ধ!। ও সমাধান এই ছয়টা অথুলা সম্পন্তি 
ল(ভ, এই সাঁপনাব উদ্দেশ্ত | শম কি ?-_অন্তরেন্দিয় নিগাহ অর্থাৎ মনকে 
বশাভৃত করার নাম শম। মন্ত-মাতঙ্গের শ্ার় উন্মন্ত এই মনকে বনাভূত 
করা বড়ই কঠিন, অথচ এই মনকে বশীভূত করিতে না পারিলে সাপন ভজন 
কিছুই হইবে না । মনই বন্ধনের কাঁরণ। শাস্বকাঁর বলির!ছেন,_ 


মন এব মন্ুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়ে।2 | 
বন্ধায় বিষয়াসক্ত মুক্তৈ নির্বিবষয়ং স্মৃতং ॥ 
অন্যমনন্ধ গীভা। 
অর্থাৎ মনই মন্রষোব বন্ধনের ও মুন্তিতর কাব্ণ, কেননা মন বিষয়ননুত হইলেই 
বন্ধনের হেতু, আবার বিষয়েতে অনাসভ্িৎ বা বৈবাগ্য জন্সিলেই মুক্তি হইয়া 
থকে । মনকে বনাভূত কর।র জন্য শন্্রক'বরগণ বভ উপায় নিদেশ করিয়া 
গিরাছেন। মনটা সংঘমিত হইলে অন্ঠান্ট উন্দ্রিযগুলি আপনিই বশীভূত 
হইবে-কাম ক্রোপাঁদি ষড় রিপুও আপনা হইতে বিজিত হইয়া বাবে । 
দ্বিতীর ত: দম কি ?-_বাহোন্ছিয় নিগরহ, অর্থাৎ চক্ষু (প্রভৃতি বাহাইন্দ্ির- 
গণের দমন বা সংযনের নাম দম এখানে দমন অর্থে ইন্দ্রের কাধ্যগুলি 
উচ্ছেদ নহে, সংযত ও নাসত্ত ভাবে অথবা ভগবৎ গ্রীত্যর্থে উন্দ্রিয়দ্বারা 
বিষয় গ্রহণের নাম দমন | কুনাঁট বা কুদৃশ্ত হইতে চক্ষু ফিরাইয়া অ!নিয়া, 
তগবানের দ্প অথবা মহিমা দশন করিয়া বিষুদ্ধ হওয়াই দর্শনেক্িয়ের 


ষ্ট্‌ক সম্পত্তি । ৫৯ 


এ পাদ শি পলা পাশ * ৯৭৯৮ ৯ প সিটি টিটি পিসি 7৩ শি সি 


সার্থকতা ! বার্থ? দর্শন করিতেন ভগবান ্ীপ্রীরামরু দেব, তাস বেশ্যার 
হাস্তে ভকা দেখিয়া, উহাঁই জগন্সাতাঁর কপ ভাবিগ্া, রূপ দেখিতে দেখাতে 
সমাপ্িস্থ হইয়াছিলেন ! উহা প্রকুত দর্শন । কুকথা শ্রবণ না কবির? 
ভগবত কগা বা নাম শ্রবণই শরবণেন্র্িয়ের সার্থকতা । এইরূপে সকল 
কার্ধোই ভগবানকে মিশ।ইয়া লইয়া উন্দরিয় গুলি দ্বারা বিষয় সেবন ও আপন 
আপন কর্তব্য পালনই' উন্ধির দমন। 

ততীর়তঃ উপরতি কি ?মনের প্রত্যাহারে নাম উপরতি +। 
অর্থাৎ উন্জিয়ের দশন অরবণাদি স্বাভাবিক প্রুভিমখী গতি ফিবাউয়া, 
ভগবত কূপ বা মাহা দশন, ভগবত কথা বা নাম অবণাদিতি রতি হওয়ার 
শাঁম উপরতি । এক কথা ভগবান সম্বন্ধে অন্গর|গ হওয়ার নাম উপরভি। 

চক্রর্থ, তিতিচ্ষা কি ?- দ্বন্দ সহিষুতত। অর্থাত নীত উঞ্ণাদি, সখ দ্বঃখাঁদি 
বিপরীত বিষয় সকল জঙ্ত করার অভাসের নাম তিতিক্ষা। সুখ দুঃখ 
সততই আসিতেছে, ভ্রিতাঁপেন তাপে জীবগণ সর্বাদাই সন্বস্ত, এবপ 
অবস্থায় ধৈর্য ও সহিষ্তা লাভ করিতে না পাঁবিলে, কিছুতেই শান্তি 
হবেনা । এবিষষে প্রথম অধ্যায়োন্সিখিত তপেব বিবরণ সম্পকে বিস্তারিত 
লিখিত হঠরাঁছে। 

পঞ্চম, শদ্ধা কি ”-এগুরুবেদান্ত বাঁকোধু বিশ্বাস: অর্থাৎ গুরু 
বাক্যে "ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নাম অরন্ধা। বিশ্বাসের গত শ্রেষ্ঠ পদার্থ 
অ|র নাই! কি ভন্ভি পথ, কি স্গান পথ, কি নোগ 
পগ, কি নন্ধ পথ, কোন পথেই বিশ্বাস ব্যতিত 
অগ্রসর হওয়া বাঁয় না। বিশ্বাসই সর্দাবিধ পন্ম সাপনার মূল; বিশ্বাস না 
হইলে ভত্ত; আর ভগবান বলির] কিছু থাকে না, বিশ্বাস না হইলে জ্ঞান'র 
সোহং তত্ব বা ব্রহ্ষত্ব কিছুই টিকেনা, বিশ্বীস না গাকিলে জঞান-শান্স, ভক্তি-শান্। 

কাভারও মতে বিধিপূর্বক বিহিত কন্মত্যাগ অর্থাৎ কন সন্নাসের নাম উপরতি 


বিশ্বাস 


৬5 সন[তন-ধন্মে মানব-জীবন 


কর্ম-শান্ত্র, সকলই বৃথ। ! বিশ্বীসের অভাব হইলে শাস্ত্রকার, মুনিখষি, দেবধি, 
রঙ্গধি, ভগবৎ অবতার জ্ঞানাবতার প্রেমাবতার সকলই অনন্তে বিলীন 
হইয়া যায়! সুতরাং সকলের মুল বিশ্বাস । 

এই বিশ্বাসের বলেই ভক্ত ভগবানকে লাভ করিতেছে, জ্ঞানী ব্র্গত্ে 
উপনীত হইতেছে! বিশ্বাসের বলে মুন্রী চিন্ময়ী হইয়া ভক্তের সহিত 
আলাপ করিরা ভক্তকে কৃতকরুতার্থ করিয়া থাকেন; শালগ্রাম শিলাও 
ভক্তের মনোবাহ্ পুরণার্থে, অলঙ্কার পরিবার জন্ট হস্ত বাহির করিয়া 
ভত্তকে আনন্দ প্রদান করেন। বিশ্বাসের ফলেই হরি-হর-বিধি আরাধ্য 
গোঁপীনাথ ভক্তের জন্ত ননী চুরী করিয়া “ননীচোরা' গোপীনাথ” নাম 
সাননে গ্রহণ করিয়।ছেন। স্থর-নর সেবিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবও ভত্তের 
ভন্য স্বীয় মহা প্রসাদ চুরী করিয়া, জগতবাঁসীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াষ্চছন। 
তাই বলি, চাই শুধু জলন্ত বিশ্বাস !_-উহ্াই সর্বববিধ সাপনর গুঢ রহস্ত 1! 

বর্তমান বুগেও পাশ্চাতা জগতে এই বিশ্বাস লইয়া বেশ খেলা চলিতেছে 
বিশ্বাসমূলক ইচ্ছাশাক্তর বলেই হিপনটিজম্‌ (61)196902) মেইমেরিজম্‌ 
[1 0১0017না))) ক্লারভয়েন্স (08175008770) প্রভৃতি নান! প্রকার বিছ্ভার 
উদ্ভব হইয়াছে । এই সকল ক্ষুদ্র বিদ্ার প্রভাব দর্শনে আজ জগত্বাঁসী 
নগ্ধ হইতেছে । কিন্ত সনাহন-পন্ধে যে মহাঁবিদ্তা, বা মহারত্ লক্কায়িত আছে, 
বিশ্বাসের বলে যে সেই বিদ্ভা ও বত্ত লাভ হতে পাবে তাহা অনেকেরই 
প্রতীতি হইতেছেনা! উহার কারণ, বিশ্বাসের অভাব। আম্মশক্তিতে 
বিশ্বাস নাই, দেশের উপর, ধরন্মের উপর, আত্মার উপর, ভগবানের উপর, 
কাহারও উপরই বিশ্বাস নাই ।--এই বিশ্বাসের অভাবই ভারতের 
অধঃপতনের মূল কারণ ! 

আধ্যখধিগণ কঠোর সাধনা করিয়া অমৃত সঞ্চয় করিয়া গরিয়াছেন, 
জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম ধর্ম, শান্ত, নীতি, শরীরপালন প্রভৃতি সকল 


ষটুক'সম্পন্তি। ৬১ 


সাস্পিস্পাসপি সিপ্সিপীসি 





সি পপাসসিশলিসমিপসিপাস্টি লি পোষ্ট শি পোস্টটি পাস | ৩স্টিশিসিপাপাস্পিিিসসিপাসপ 


বিভাগেরই তন্ন তন্ন করিয়! চরম মীমাংসা! করিয়াছেন । তাহাদের ত্যাগ, 
তাহাদের সাধনা, তাহাদের প্রতিভ।, তাহাদের জ্ঞান, তাহাদের ভক্তি, 
তাহাদের কন্ম, জগতে অতুলনীয়! বর্তমান মুগের কাহার সহিত 
তাহারা তুলিত হইতে পারেন না! বিশেষত, বর্তমান সমরে 
আমাদের ধন্মবল, আধুবল, স্বাস্থ্যবল, ধনবল, সকল প্রকার বলেরই অভাব । 
অভাবের তাড়নায় প্রত্যেকেই ব্যস্ত ; ধন্ম কন্ম দূরের কথা, আপনার আশ্রিত- 
গণকে বথ|যোগ্য প্রতিপালন করাও দ্রঃসাপ্া হইয়া উঠিয়/ছে! এপ, 
অবস্থায় কঠোর সাধনা করা কি নৃতন কোন তস্বাগসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়। 
বিড়ম্বনা মাত! কলির জীব ভাগ্যবান, তাহাদের কঠোর সাপনার প্রয়োজন 
নাই! পুর্র্বপুকষগণ সর্ববিধ সাধনার অমৃতম্র ফল তাঁহাদের জন্য সঞ্চয় 
করিস গিয়ছেন।_ চাই শুধু বিশ্বান! একবাঁৰ বিশবীসের সহিত সেই 
অমৃত ফল গ্রহণ করিরা আস্বাদন করিলেঃ আমরা প্রেমানন্ন ও অমরহ লাও 
করিয়া ধন্ত হইব! তাহাহইলে ইহকালে শান্তি ও পরকালে পরাশান্তি ও 
পরমানন্দ লা সুনিশ্চিত 1! 

বষ্ট, সমাধান কি?--ভগবানে চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধান । 
ভগবানের উপর মন রাখির়া, সর্ব কম্মকল ভগবানে অর্পণ করিয়া, আপন 
আপন আশ্রমোচিত কর্তব্য পালন করাই সমাধানের উদ্দেম্ত | এই 
ভাবটা অবলম্বন করার জন্য গাঁতায় ভগবান নানা প্রসঙ্গে অজ্জুনকে 
এবিষয়ে উপদেশ দিয়।ছেন, যথা; 

হেতু সর্বাণি কন্মাণি ময়িসনন্য মৎপরাঃ। 

অনন্য ঘোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ | 


ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মধ্যাবেশিত চেতসাম্‌ ॥-_গীতা 





১২ সনাতন-ধন্মে মানব*জীবন 


হে পার্থ, ঘাহারা আম|তে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করতঃ মতপরায়ণ হইয়া, 
একান্ত ভন্তি সহকারে আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করে, আম তাহাদিগকে 
অচিরকাঁল মধ্যেই এই মরণণাল সংসার-পাঁগর হইতে উদ্ধার করিয়। থাকি। 
তথাহি ভগবত উক্তি ,__ 
“ময্যপিত মনোবুদ্ধি ধৌোমে ভক্ত সমে প্রিয়; 1” 
গীতা 
অর্থাং ঘে ভক্তিমান্‌ ব্যক্তি আমাতেই মনবুঁছ্ধ সম্গণ করিয়াছেন, তিনি 
আমাৰ প্রি | 
“মন্মন। ভব মন্তক্তে। মদ্যাঁজা মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি বুক্তৈ বমাআ্সানং মৎ্পরায়ণঃ ॥ 
আমাঁতেই মন দমপণ কর, আমার এতি ভক্তি পরায়ণ হও, আমাকে 
পুজী কর, আমাকে নমন্কার কর, এইরূপে আমাতে আতন্ধা সমাহিত 
করিলে আমাকেই লাভ কাঁরবে। 
এক্ষণে বিধি-বঞু। সেব্তা, আুরাহৃর পুজিতা, জগানারা7া ভবানী ও 
ভবানীপতির অতুল রাতুল, অভয় চরণ-সরোজে প্রণৃতি পুব্বক এত অন্যায়ের 
ব্ভ্তব্য শ্যে করিলাম । 
“কর্পুরগৌরং করুণাবতারং »ংসারসারং ভূজপোন্দ্রহারং | 
সদাবসন্তৎ হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানা সহিতং নমামি ॥৮ 





পিসি 


ও শান্তি ওম্‌। 


হরি ও ততসৎ 


সমাতন-ধন্মে মানব-তীবন। 


জুডভ্ভীল্ ভহ্ব)াআ £ 
ঈশ্বরত্ব। 


মানব জীবনের ততীয় লক্ষ্য ঈশ্বরত্ব লাভ! দঈগ্বর্ধ বুঝিতে হইলে, 
ঈশ্বরৃন্ব কি? ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? এসন্সনে ভক্তি শান্তের 
সতকি এবং ঈশ্বরত্ব লাভে ভক্তের ভক্তিভাবের লাঘবতা হইবে কি না? 
এবিষষ্ম জ্ঞানীগণেরই বা মত কি ? এই সকল বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন । 
প্রথমতঃ ঈশ্বরত্ব কি ? বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। অন্বীনতাই জীবন্ব আর 
স্বাবীনতাই ঈশ্বরত্ব 1 __মাঁয়ামোহের অবীন হইয়া পরিচালিত হওয়। জীবত্ব; 
আর মায়ামোহ হইতে মুক্ত অবস্থাই ঈশ্বরত্ব! যখন মানব*কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ ইত্যাদির অনীন হইয়া, তাহাদের ভাঙ্গতে পবিচালিত হয়, 
ইন্দ্িয়ের দাস হইয়া, উন্রিয়-সেবতেই আম্মনিয়োগ করে, তখন সে জীব; 
আর ঘখন ইন্দ্রিয় ও তদীর বুত্তিগুলিকে বশীভূত ৪কগিয়া, মানব জীতে্্িয় 
হয়, অর্থাৎ যখন এ সকল বুক্তি তাহার অথীন ও আজ্ছাধীন হইয়া পরিচালিত 
হয়, তখন সে ঈশ্বর তুল্য! এক কথায় শক্তর ব**হুত থ।কাই জীবন, 
আর শক্তিকে স্ববশে আন ও তাহাদ্বারা উচ্ছামত কাধ্য করািযা 
লওয়! ঈগ্বরত্ব । শাস্কার বলিয়াছেন।)-- 

“পাশবদ্ধে ভবেজ্জাবঃ পাশমুক্ডঃ সদাশিবঃ ॥৮ 
অর্থাৎ পাঁশবদ্ধ হইলেই জীব, অর পাশ হইতে ঘুক্ত হইলেই খিব। 


৬৪ সনাঁতন-ধন্মে মানব-জীবন 


ঘৃণা, শঙ্কা, ভর, লজ্জা, জুগ্ুপ্মা ( নিন্দা ) কুল, শীল ও মান এই আটটা 
চিন্তবৃত্তি জীবের বন্ধনের কারণ, এজন্য শাস্ত্রে ইহারা পাঁশ বা বন্ধন-রজ্ছুরাপ 
কীত্তিত হইয়/ছে। ঘিনি এই অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন তিনি সদাশিব 
বা ঈশ্বরভুল্য। পরমহ*লদেব বলিতেন “্বণ। লজ্জা ভয়, এই তিন থাকি ং 
নয়” । 
পাঁশনদ্ধ জীবেন দুঃখে আক্ষেপ করিয়া সাধক গাহিয়াছেন, -- 
“চিদানন্ন স্বরূপ যাঁর নিত্যশুদ্ধ নিরঞ্জন, 
বিন্দুনাদ কলাতীত, সাক্ষীভূত সনাতন, 
সেকিনা আজ মায়ার ফেরে পাশবদ্ধ কারাগারে, 
অনিত্য বাসনা লয়ে মায়ার খেলা থেলিছেরে ।” 
ভগবান ও জীব স্বরূপতঃ এক! জীবভাব পরিত্যাগ হইলেই, জীবা 
পরম্াস্ম(র মিলন হয় । ভগবানের তটগ্থলক্ষণ + বহু হইলেও স্বরূপলক্ষণ 
“সুচ্চিপানন |” জীবঘতদিন পর্যন্ত সচ্চিদানন্দ লাভ না করিবে, অথাং 
স্বরূপে অবস্থান ন; কারবে, ততদিন পধ্যন্ত কিছুতেই পুর্ণ শান্তি বা পুণ 
আননোর অধিকারী হইতে পারিবে না। কোন কোন ভক্ত সাধুজ্য ব্যঠিত 
অন্তবিধ মুঞ্তিকে সেবাভিলাষে গ্রহণের এবং সাঁমুজ্যকে পরিত্যাগের ব্যবস্থ 
দিয়াছেন, কিন্ত ভগবৎ সাধুজ্যতা লাভ করিলেই থে ভগবানে লীন হইতে 
হইবে, এপ সিন্ধান্ত করা সমীচিন নহে। কেননা সাযুজ্য আপ 
বেদান্তোভ্ নির্বাণ” মুত্তি এক অবস্থা নহে। 
সালোক্যাদদি মুক্তি ভগবৎ সেবামুখী হইলে উহার বথার্থ সাথকতা হৃদ 
আবার ভগবং সাবৃজ্যত! বা সচ্চিদানন্দ লাঁভনা করিলে ভগবৎ সেবা? 


5 শশা শিট? শিস আও 





«. যাহা সর্বকাল ও সব্বব্যাপী লক্ষণ নহে , অর্থাৎ বাহা কোন কোন সময়ে ৭। 
কোন 'কান অংশে বিদ্যমান, এরূপ পরিচ্ছিন্ন লক্ষণের নাম তটস্থ লক্ষণ , নখ 
“তজ্জলান” স্ষ্টিস্থিত লযের কারণ . দয়াময়, সাকার, নিরাকার ইতা।দি 


ঈশ্বরত্ব। ৬৫ 


৯ ৯ সিসি ৮১ 7৯ শপ উট সি ৯ পাস টি পানি টি সিল 


পুর্ণরূপে হইতে পারেনা! কেনন! সমান সমান না হইলে যথাঘোগ্যভ।বে 
দেবা করাও সম্ভবপর নহে! পক্ষান্তরে এই পঞ্চভৌতিক প্রপঞ্ষর অনিতা 
দেহপ্বারা নিত্লোকের নিত্য সেবা চলিতে পারেনা! সালোক্যাদিমুন্ভি' 
ঘবা সেই নিত্য সেবাই লক্ষিত হ্ইয়াছে। ভক্তগণ নিত্য-বৃন্দাবনে শৃগাল 
কুকুর, এনন কি বৃক্ষলতা হইতেও বাঞ্চা করিয়া থাকেন! ইহার কারণ, 
সেখানে ভাবময় দেহ পৃথক পৃথক হইলেও মুলত; সকলেই সঙচ্চিনানন্দ 
উপাদানে গঠিত! সকলেই সমরসানন্দে ডুবিয়া শিতআনন উপভোগ ক রিয়া 
থাকেন! ইহ।ই ভাব বা নিত্ালেকের বিশেষত্ব! তাই সাক গাহ্য়াছেন, 

“সেথা আনন্দ তরুতে পাখী আনন্দ সঙ্গীত গায়, 

আনন্দের কলমুল সব ছুলিছে আনন্দ বাঁর, 

নিত্যানন্ন থামে সেবে কিছু নাই আনন্দ বই 

পিতা সদানন্দ আমার মাতা যে আনন্দময়” 


৮ সি পাশ শপ সি সি পি ৯ শা ছি সি জি 


গতরাং ঈশ্বরত্বলাভ ভক্তি'ভাব পরিপুষির পরিপন্থী নহে বরং উহা একান্ত 
প্রয়োজন । 

ভগবানের সহিত জীবের আরও একটা বিশেষ পার্থকা আছে। ভগবানেৰ 
দহ আর দেহ পৃথক্‌ নহে, উহা! সমরন, অথণও্ড ও এক অর্থাৎ তাহার দেহে 
টপাদাঁন গত, কি ন্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় * কোন প্রকার ভেদ নাই! 


স্বগিত ভেদ যথা রক্তমাংস ত্বকাদি, চক্ষু কর্ণাদি ( জীবের দৃষ্টিশন্তি অতি সামান্ঠ, 
মণ দিলে পশ্চাঙ্ভাগ দেখিতে পারে না, এমনকি নিজের মুখ নিজে দেখিতে পারেন।, 
খ্ ভগ্বান সব্বতশ্চক্ষু।! তিনি সব দেখিতে পান, সব শুনিতে পান) স্বজাতীয ভেদ 
এ স্থলদেহ স্ক্মদেহ, কারণদেহ ইত্যাদি | বিজাতীয ভেদ বথা-দেহ, 
'স্সা ইতাদি। “একমেবাদ্িতীয়ং” এই শুতিব।ক্য উক্ত ত্রিবিধ হেদশূন্যন্থের পরিচায়ক 
এ-্গশ্বর কিরূপ? না-"একং”ঃ এক অথাত স্বগত “ভদ শৃশ্ত, “এব” অর্থাৎ শ্জজাতীধ 

1শস্ট, “অদ্দিতীয়ং” অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদ পরিশূন্ | 
€ 


৩৩ স্নাতন-ধন্মে মানব-জীবন 


তাহার দেহদেহী সকলই সচ্চিদানন্দময়! কিন্ত জীবের দেহ দেহী (আন্ম:) 
এক নহে, জীবের সুলদেহ, সুক্দেহ, কারণদেহ আছে , জীবদেহে অননময়, 
প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানুময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষ বিদ্ধমান, আর জীব- 
দেহু স্বগত, স্বজাঁতীয় ও বিজাতীয় ভেদে পরিপুণণ | এইরূপে জীব নানাপ্রকাঁধে 
ভগবান হইতে পরিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে । সুতরাং জীবের এই 
ভদভাব ও ব্যবধান দূর না হইলে অর্থাত স্বরূপত্ব লাভ না কাঁরলে, প্ররুভপন্গ 
ভগবৎসেবা বা শান্তি লাভ কিছুই হঈবেনা | অতএব ভক্তের পক্ষেও ঈগ্ববহ। 
লাভ বাঞ্জনীয়। 

আর একটা বিশেষ ভাবের কথা উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ে বন্তব) শে 
করিব। এই বিশেষ ভাবটা এইষে, ভক্ত ইচ্ছা ন! করিলেও ভগবত স্বরূপহ্ই ব 
ঈশ্বরত্ব, আপনা হইতেই লাভ হইয়া থাঁকে ! কেননা থে সর্কধা যার চি 
করে উহা! স্নেহ অর্থাৎ ভালবাসা বশতঃই হউক, অথবা ঘ্বেষ বা শত্রুতা মূলে 
হউক কিন্বা ভয় প্রযুক্ত হউক, উহা দ্বারা সে তাহার ব্যয় বস্তুর স্বর্ূপত 
প্রাপ্ত হয় । ইহা সব্ধবা(দস'মত প্রাকৃতিক নিন্ম । ভগবানের চিন্তা ও ধ্যানে 
শুক্তের সমস্ত ভেদ্ভাব দূরীভূত হইয়া, ভন্রুও সচ্চিদানন্দময় হইয়া ভগবং 
পারূপ/ লাভ করে। 

এপধ্যন্ত যাহা আলোচিত হহল তাহারা ভক্তের ঈশ্বরহ্ব লাভে 
আবশ্তকতা প্রতিপন্ন হইল, সুতরাং জ্ঞানীর পক্ষে এবিষরে পৃথক্‌ বিচাং 
নিশ্রয়োজন, কেননা জ্ঞান সাধনে স্বরূপত্ব বা ঈশ্বরত্ব লাভই অন্যতম লক্ষা 
অতএব কি ভক্ত কি জ্ঞানী,কি যোগী কি বল্ী, সকলেরই ঈশ্বরত্ব লা 
অন্ততম লক্ষ্য ও কর্তব্য । 

এক্ষণে ঈশ্বরত্ব লাভের উপায় কি? এসপ্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিয়ে 
চষ্টা করিব । 


সনাতন-ধন্মে' মানব্-জীবন । ৩৭ 


পপ 


ঈশ্বরত্ব লাভের উপায়। 


আর্্যঞধষিগণ নানাশাম্্ে বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরত্ব লাভ সম্বন্ধে বহু উপায় 

'নাদশ£করিয়া গিয়াছেন, তন্ধ্যে প্রধান কয়েকটা উপদেশ এখানে উদ্লেখ 
বা হইল 

ঈশ্বরত্ব লাভের অন্ততম উপায় ভগবানের চিন্তা ও ধ্যান। অর্থ চিন্তা 
পুন্বক ভগবানের লীলা-প্রসঙ্গ চিন্তা ও কীর্তন স্তোত্রাদ পা১ ও অনন্তচিত্তে 
ভগবানের ধ্যান করিলে ভগবত স্বরূপত্ব বা ঈশ্বরহব লাভ হইয়া থাকে । 
“[ন্বে আছে, 

“ঘাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী* 
অর্থ বাহার যেরূপ ভাবনা বা চিন্তা তাশাব সেইরূপ সিদ্িই লাভ হইয়া 


কে ।॥ মহধি শা্ডিল্য বলিয়াছেন, 


“অনন্যভক্ত! তদ্‌ বুদ্ধিবুদ্ধি লয়াদত্যন্তঘ্‌ ॥৮ 


মনন্টচিন্তে ভ্ভিত্বারা বুদ্ধির অত্যন্ত লয়হেতু তনাঘী বুির উদয় 


চুদ; অর্থাৎ তন্মন্নতা বা ভগবত স্বরূপতা লাভ হয় 1--একান্ত ভক্তি সহকাবে 


»2বানের আরাধনা, চিন্তা ও খ্যান ধ।রণাদি করিলে, জীব সকল প্রকার 


ভাব বিবজ্জিত ভ্ইয়া প্রমানন্দ স্বরূপ প্রা হয়। আীনছাগবাভেব 
নি * যথা, 

“যত্র যত্র মনোদেহা ধারয়েৎ সকলং ধিয়। | 

স্নেহাদেষান্য়াদ্বাপি বাত তত স্বরূপতাং ॥ 

কীট? পেশক্কতং ধ্যায়ন কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ। 

যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্‌ পুর্ববরূপমসংত্যজন্‌ ॥ 


৬৮, সনাতন-ধন্মে মানব-জীবন। 


যেমন গহবর মধ্যে প্রবেশিত কীট (তৈল পাঁয়িকা বা আঁশুলা 
পেশক্কুত নামক ভ্রমর বিশেষের (কাচপোকা বা কুমারিকা পোকা 
নিরন্তর পরচিন্তনে পুকর্বরূপ পরিত্যাগ করতঃ ভ্রমরের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, 
সেইরূপ স্সেহ বা ভালবাসা বশতঃই হউক, কি দ্বেষ বা শক্রভীবেই হউক. 
কি ভয় প্রযুত্তই হউক, বে যাহাঁর বিষয় সর্বদা চিন্তা করে সে তাহাৰ 
স্বরূপত্তা প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । 
বন্ধবান্ধবের কথা সর্ধদা মানবের ঘনে জাগ্রত থাকেনা, কিহ 
শক্রর বিষয় ভোলা বায় না, শরুর কথা! সর্বদাই মনে জাগরূক থাকে? 
ইহ প্রাকৃতিক নিরম , এই জন্য ভীষণ শক্রতা করিরাঁও কংশ, শিশুপা 
প্রভাত ভগবৎ বিদ্বেষীগণও মুক্তি লাভ করিয়াছিল । 
কংশ শুনিয়াছিল দেবকীর অষ্টম গর্ভজাঁত সন্তানই তাহাঞ্কক বিনা" 
করিবে। এই ভয়ে আপন সহোদর! দ্েবকী ও বস্ুদেবকে কাঁরাগাঁকে 
নিক্ষেপ করিয়া পর পর তাহাদের সাতটা গর্ভজাত সন্তা“ 
প্রভাবে ভপধাস বিনষ্ট করিল, তৎপর যশোঁদাননিনী ভগবতা 
লীভ | 
মহামায়াকেই দেবকীর অষ্টম গভজাঁত সন্তান বো 
শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলে, দেবী অষ্টভূজা যুস্তিতে অন্তরীক্ষে প্রকটিত 
হইয়া কংশকে দৈব বাণী শুনাইয়াছিলেন যে, গোকুলের কুষ্ণই তাহাকে 
বিনাশ করিবে । সেই হইতে কংশ কৃষ্ণ বিনাশ করার জন্ত নানাপ্রকার 
উপায় চিন্তা ও চেষ্টা করিতে লাগিল । ক্রমে পুতনাঁকে প্রেরণ ও গুগুচরাঁদি 
প্রেরণ করিয়াও অরুতকাঁধ্য হইয়া, কংশ বড়ই ভীত ও অধৈর্য হইয় 
উঠিল। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের পরিচিন্তনে কংশের অন্তর কৃষ্ণময় হইয়া উঠিল, 
চক্ষু মুদ্রিত করিলেও কৃষ্ণ, বাহিরেও কৃষক, সর্বত্র কষ্চের দশন হইতৈ 
লাগিল! তখন কংশেরও শ্রীরাধিকার স্তায় “যাহা যাহা নেত্রে পড়ে তাহা 
কৃষ্' স্ফুরে” এই ভাব উপস্থিত হইল! পরিশেষে কংশ কৃষ্ণময় বিভীষিক' 


শক প্রা সি পিসি সম 


ঈশ্বরত্ব লাভের উপায়। ৩৯ 


দখিতে দেখিতে, প্রলাপ কবিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া মুক্ত 
নাভ করিয়াছিল। 

শক্রভাঁবে ভগবৎ প্রাপ্তির আরও একটি স্ন্দর দৃষ্টান্ত ভাগবতে দেখিতে 
গাওয়া যাঁয়। ভগবান শ্রীরুষ্ণ শিশুপালের অত্াচার সঙ্গ করিতে না 
পাঁরিয়া, চক্রদ্বারা তাহার শিরচ্ছেদন করিলে, শিশুপাল নরণান্তে সর্ধজন 
;ম্যুখেই জ্যোতিন্মীয় উক্কাৰপে বাঁস্ুদেবেব শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ।* 
কঠোর তপশ্যাপরায়ণ সাধূগণেরও যে সৌভ।গ্য ঘটেনা, আজন্ম ভগবদ্িতেষী 
নশুপাঁলের সেই সৌভাগ্য কিরূপে হইল, এই আশঙ্কা নিরাঁকরণার্থে 
হগবান শুকদেব বলিয়াছিলেন, জন্মএয়াবধি বৈরভাব হেতু শিশুপাঁলের বুদ্ি 
একান্ত ভগবদাবিষ্ট হওয়ায় তিনি তৎ সাঁরপ্য প্রাপ্তিতে ভগবানের দেহে লীন 
হয়া পরিঙ্জাষে পুনরায় তাহাব পার্থদ হইয়াছিলেন 1৮--চিন্তার একাগ্রতা 
*ংস্বরূপ প্রাপ্তির কাবণ। 

“শক্রতাচরণ করিয়াও ভগবত সাঁকপা লাভ কবিভে পারা যায়” এই 
গাবটী অতিম্ন্নর এবং ইহা সনাতন-পন্মেব নিজন্ব সম্পন্তি! পাঠকগণ এই 
এাঁবটী পুথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাউবেননা ; বরং অন্তসন্ধ।ন করিলে 
এখিতে পাইবেন বে, অগ্ঠান্তি ধম্মমতে ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করিলে, কঠে:র 
“ন্ডি কিন্নী অনন্ত নরকের বাবস্তাই রহিয়াছে । সুতরাং দাশনিক শুক্ধি 
চাপুন এই ভাবটা ভবনের ও সনাতন-ধন্মের বিশেষহ। 

ভয়প্রনুত্ত যে এ লাভ হইতে পারে, তাহা উপবোরিখিত কাট 

' লমরের দৃষ্টান্তে পাঠকগণ কতকটা। বুঝিতে পারিয়াছেন ১ এতৎ সম্পকে 





*. চৈছ্য দেহেখিতং জোতিন্নাভদেব মুপাবিশত 1 
পশ্যতাং সব্বভূতানামুক্কেব তুবি গাচ্চতা ॥ 
শ্রামস্তাগবত দশম স্বন্দ ৭৪ অধ্যায় ৪৫ শাক | 
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আরওএকটা সত্য ঘটনার উল্লেখ করিব। গাবো পাহাড়ে জনৈক ব্যন্তি 
একটী বড় ব্যান্র দ্বারা আক্রান্ত হয়, কিন্তু তাহা” 
সঙ্গীয় লোকেরা! কোঁন রূপে ব্যান্রের কবল হনে 
লোকটাকে উদ্ধার করে, তংপর এ লোকটা ৮1১০ দিন জীবিত ছিল 
এই কয়দিন সে বাঘ্বের মত গর্জন কবিত, বাঘের মত অন্কুলী ও নখগুলি 
প্রসারণ পুর্্বক অণচডাইতৈ চেষ্টা করিত, দন্ত বিকাঁশ করতঃ লোঁকাকে 
কামডাউতে যাইত । পরে স্তানীয় লোকেরা উহাকে বন্ধন করির' 
রাখিয়াছিল; বন্ধন দশাঁতেও লৌকটা এঁকপ বাবহাঁর করিত। উহাঁনে 
বেশ বুঝা বায় যে অতান্ত ভয় প্রযুক্ত লোকটা বাদ্ত্ব ভাব প্রা্ধ 
হইয়াছিল হয়তো জন্মান্তরে তাহরি বাদৰপে জন্ম গ্রহধু করা 
অসম্ভব নহে। 

নুপতিকুল-তিলক মহারাজা ভরত বিপুল রাঁজা এঁশ্বর্্য, আম্মীয় 
বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করতঃ কঠোর শপক্তায় রহ 
ছিলেন; দিবা একটী মুগ শিশুর প্রতি তাহাৰ 
মমতা হওয়ার উহাকে সঘত্রে লালন পালন করিতে 
থাঁকেন। এইরূপে ইহার প্রতি অত্যন্ত মমতীঘুস্ত হইয়া মুগকে নিরীক্ষণ 
করিতে করিতে মুত্তামুখে পতিত হন। প্রয়াণকালেও মুগের মমতা এ 
চিন্তা পরিতাঁগ করিতে না পারায় মরণান্তে তিনি জাতিম্মর * মুগরূদে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্সেইবশতঃ কিরূপে সারূপ্য লাভ হয় উহ" 
তাহার জলন্ত প্রমাণ! এখানে আরও একটা ক্ষুদ্র গল্প উল্লেখ করিয়' 
এবিষয়ে বক্তবা শেষ করিব । 


ভয়ে সাকপা লাভ 


শ্রেভে সাকপা লাল 


+ যাহারা পরজন্মে যে কোন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পৃর্বজন্মের সমস্ত ঘটন 
স্মবণরাখিতে পাবেন, তাহাদিগকে “জাতিম্মর” বলে। 


ঈশ্বরত্ব লাভের উপাঁয়। ০১ 


একটী রাখাল বালক প্রতিদিন মহিষ চড়াই, তৎপর একদ্রিন তাহাঁব 
অভিভ!বক তাঁহাকে বিগ্ভা লাভোর্থে গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিল।  গুরুগৃহে 
বাঁইয়1ও বাঁখাঁলটী সর্বদা মহিষের চিন্তাই করিত, লেখা পড়া কিছুই কবিতে 
পারিল না। গুরু মহাঁশর দেখিলেন বে বাঁলকটার মৃহিষের চিন্তা শেষ ন। 
হওয়া পর্য্যন্ত লেখা পড়া কিছুতেই হইবে না, স্থতরাং তিনি এইরূপ বাবস্ত 
করিলেন ঘে, বালকটী একটা নিভৃত গে বসিয়া সন্বদ। মহিষের চিন্তাই 
করিবে, তাহাৰ আহাঁর1দি সমস্ত এ গুহে নির্দীহ হইবে | এই বাবস্থানুসাবে 
বালকটী কেবল মহিনের চিন্তাউ কবিতে লাগিল, ( কেননা উহাউ হাহাঁব 
পক্ষে স্বাভাবিক )3; এইরূপে কিছুদিন গহ হইলে, শুকমহাঁশর ছারটীকে 
ডাঁকিরা বাহিরে আসিতে বলিলেন, কিন্ত দরজাটা বেনা উচ় না থাকার, 
বাল্কট্ট বলিতে লাগিল «আমি কিরপে আসিব? আমার শিং থে দরজার 
বেবে যায়” হনয় চিন্তার বালকটা মহিষ ভাব প্রাপ্ু হইয়াছে ' একার 
চিন্তার কি অভিনব ফল পাঠক দেখিলেন চো ? 

ভগবানেব রূপ চিন্তা, গুরুমূত্তি চিন্তা এবং মহাপুরুষগণের মুি চিন্তা 
ও প্যান করিলে তত সাপ লাঁভ হইয়া থাকে । এই জন্তই পা1ন-যৌগেল 
এত শ্রেষ্টতা | ধ্যানের গা অবস্থায়, প্যান ধোর পাতা এক হইবা যার. 
নিজের অস্তিত্ব ধোয় বস্ততে লীন হইয়া যায়। তৎপর ধ্যানের গাটতম 
অবস্থায় ধোয় বস্থর জ্ঞান বিকশিত হইয়া সাঁধককে পরমানন্দে আ্মহাঁব। 
করিরা দেয়! কারণ বে বস্কে যত বেশা জানা বায়, তাহার দিকে 
আকধষণও তত নুদ্ধি হউরা থাকে । এইজন্য জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধারণ 
ভক্তি হইতে শ্রেষ্ট । 

মন নিরাঁক।র অর্থাৎ উহার কোন প্রকার নির্দিষ্ট আকার নাই, তবে 
ষখন বে চিন্তা করা যায় মনও তদাঁকাঁর কাঁরিত হইয়' থাকে । যেমন 
একটী জবাঁফুল চিন্তা করিলে মনও একটা জ্বাঁফুল হুইয়া যায়! সেইরূপ 
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ভগবানের রূপ চিন্তা বা ধ্যান করিলে মনও সেই সেই রূপ ধারণ করে। 
মনের আর একটা বিশ্যেত্ব এই যে ইহা অদ্বিতীয় অর্থাৎ ইহা! দুগপৎ 
ভইটী বিষয় চিন্তা করিতে পারে নী! নিয়ত একনিষ্ট মনে ভগবানের 
পরিচিত্তনে, সাধক ভগবানের ধানে ও জ্ঞানে তন্যয়তা প্রাপ্ত হইয়া ভগবং 
সূপ্য লাভ করিয়া! থাকেন। 


অষ্টপাঁশ ছেদন 
ঈশ্ববত্ব লভের আব একটা উপায় অঈপাশ ছেদন । অষ্টপাঁশ কি? 
স্বণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগ্ুপ্না চেতি পঞ্চমী । 
কুলং শীলঞ্চ মাঁনঞ্চ অস্টৌপাশা? প্রকীিতাঃ ॥ 
/ভরব যামল। 
অর্থাৎ দ্বণা, *ম্বা, ভয়, লজ্জী, জুগ্তগ্া, ঝুল, গল ও মান এই আ'টটী অট- 
পাশ বা বন্ধন। এই বন্ধন হইতে ঘুক্ত হইতে না পাঁরিলে, জীবের সরূপত্ 
লাভ হয় না । এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলে।চনা করা বাঁউক। 
প্রথমতঃ থা তাগ ; এই জগতে বিচাঁর করিয়া দেখিলে দেখা বাবে, 
প্রত পক্ষে দ্বণার বিষয় কিছুই নাই। যাহ! একজনের ঘ্বণার বস্থ 
তাহাই অন্য জনের নিকট পরম আদরের সামগ্রী। যে আচার ব্যবহার 
একদেশে ঘ্বণিত হয়, সেই আচার ব্যবহাঁরই অন্ত দেশে সাদরে গুহীত হইয়া 
থাকে! যে বিষ্া অতীব ঘ্বণার জিনিষ, তাহাই আবার এক শ্রেণীর লোক 
মস্তকে বহন করিয়া জীবিকা অজ্ঞজন করিতেছে! এমন কোন পশুপক্ষী 
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৷ নাই, যাহা একদেশে না একদেশে সাদরে শক্ষিত হয়! তা বলি প্ররুত 
পক্ষে গ্ণীর কিছুই নাই । 
“র।গ-দ্বেষ” হইতেই এই দ্বণার উৎপত্তি হইয়াছে । প্রাণ্ডির ইচ্ছার শা 
গ” আর প্রাপ্তির অনিচ্ছার নাম এদ্বেষ”। এই রাঁগ-দ্বেষ জগতে 
'বশেষ রূপে ক্রিয়াশীল । কতকগুলি অবস্থা বা পদার্থের উপর মান্ষের 
. শন্তরক্তি_ অর্থাৎ রাগ , আবার কতকগুলির উপর বিরক্তি অর্থাৎ দ্বেষ। 
সুখের উপর বা অন্তকুল বিধরের উপর আসক্তি বা রাগ, অব|র দুঃখের 
উপর বা প্রতিকূল বিষয়ের উপর প্রণা বাদ্বেষ। এই রাগদেষই ছদখের 
কাবণ 1 কেননা! প্রভিকুল বিষয় জগতে সর্বদাই থাকিবে, সর্বদা প্রতিকুল 
শবস্থাব সহিতই জীবন-সংগ্রাম করিতে হইবে এবপ অবস্থায় যিনি 
?খ কিন্থী গ্রতিকুল অবস্থাকে ববণ করিয়া লইতে পাবেন তিনিই প্রকৃত 
পক্ষে শান্তির অধিকারী হন! সুতরাং কিছুই প্রা কবা কর্তব্য নহে। 
দ্বিতীয় শঙ্কা! তাঁগ; ভাবী ভয়ের নাম শঙ্কা বা আশঙ্কা । যথা_“এই 
্রলেটার অসুখ যদ্দি ভাল না হয়”” “এই কার্ধাটা ঘদি সফল না হয়”, 
«ই প্রকার ডঃশ্চন্তার নাম শঙ্কা বা আশঙ্কা । আপন আপন কন্মানরযায়ী 
[ন্তষ সুখ ছুঃখ ভোগ করিয়া! থাকে, শান্গে আছে “ভিত ল্যঞ্, 
ভভজ্তত্ভ্যেক্” অর্থাৎ যা হইবার তা নিশ্চয়ই হইবে, কেহই তাহা খণ্ডাভতে 
পাঁবিবেনা। সুতরাং ভাবী ভয়ের আশঙ্কা করিয়া হা ভতাঁশ করিলে অশান্তি 
ভাগ ব্যতিত আর কিছুই লাভ হইবে না । অতএব এক্ষা পরিত্যাগ কা 
ক্বা | 
তৃতীয়ত: ভয় ত্যাগ; ভয়ের যুল কারণ-মৃত্রু ! আমরা! বাঘ ভালুককে 
ওয় করি কেন 1-_নাঁ, বাঁঘ ভাঁলুকে খাইয়া ফেলিলে মনিয়া বাইব। সাপকে 
গুয় করি কেন ?_-সাঁপে কামড়ালে মরিনা যাইব। ভূত প্রেতকে ভয় 
লরি কেন?--ভূতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিবে! এইরূপে প্রতোক ভয়ের কারণ 
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অন্রসন্ধান করিলে মুঙা-ভদ্নই ভয়ের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে। সুতরাং 
এন মৃত্যু-ভয় দৃব করি! মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারিলে, আঁর ভয় থাকিবেনা ! 

চতুর্থ লঙ্জ। তাগ। কোন কোন সঘয় মান্ৰ চক্ষুলজ্জা আপন 
কর্তব্য পালনে অবহেলা করিয়া থাকে, কেহবা সানভজনেব উচ্ছ। থাকিলে 5 
কেবল লোকলজ্জার ভয়ে তদাচরণ হইতে বিরত হয়। স্তুতরাধ লজ্জা € 
একটা বিশেষ বন্ধন। ব্রজগোপীগণ ভগবান শ্রীকুষ্ককে মনপ্রাণ সকলই 
অর্পণ করিয়া দিলেও লঙ্জ। পরিতাঁগ করিতে পারিয়াছিলেন না, তাত 
প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ, গোপীগণের চিন্তশোধনের নিমিন্ত, বলল হল্রশ” লীলা 
দ্বারা তাহাদের চিন্তশুদ্দি করিয়া দিয়।ছিলেন । কেননা নিজের নিকট নিজেন 
লজ্জা হয় না, কিন্বা আপনার প্রিরতম জনের নিকটেও লঙ্জ! থাকে না", 
স্থতরাং গোপীগণ যদি শ্রাীর/ষ্ঃ মন প্রাণ সমস্ত অর্পণ করিয়। থাকেন, 
তবে গোঁপীগণ আর শ্রীরুষ্চ অভেদ! তাহা হইলে তাহাকে দেখিয়া গোপী- 
গণের ভেদ্ভাব কেন ৮-উাহাকে আপন! হইতেও আপনার না ভাবিয়া 
পরের মত বাবহাঁর কেন *_তাঁতই গেপীগণের ভ্রম সংশোধানের জন্ঠই 
ভগবানের এই লীলা চাঁতর্ষযা ' এসম্পকে বিডরের স্সীর প্রেম ভাবটা বিশেহ 
উল্লেখ যোগা। 

ভগবান বিরের বাড়ীর বহিদ্বারে আসিরা বিছ্ুরকে ডাঁকিলেন, 
বিদ্ধ বাড়ীতে ছিলেন না, তীহাব স্ত্রী তখন স্সানান্তে বন পরিপাঁনের জন্য 
আদর বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন সময় ভগবানের ডাক তাহার কর্ণকুহুবে 
প্রবেশ করিল; অমনি তিনি আম্মহার! হইয়া সব ভুলিয়া গেলেন !--উলঙ্গ 
অবস্থায়ই ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দ্িলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া, 
ভগবাঁন আপন উত্তরীয়খানা পরিধানার্থে তাহাঁকে 
প্রদান করিলেন, তখন তিনিও বিশেষ লঙ্জিতা হইয়া 
দস্তে দস্তে জিভ কর্তনকরতঃ কো'নরূপে উতন্তরীয়খানা আঁপন অঙ্গে জড়াইয়াই 


প্রেমভাবের দৃষ্টান্ত | 
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ভগবানের হাত ধরিয়া তীহ।|কে ভিতরে লইয়া গেলেন । ঘরে কিছুই খাবার 
ছিলনা, কায়কটী কদলীফল মার ছিল, তিনি ফল কয়টী লইয়া ভগবাঁনকে 
গ1ওয়াইতে বসিলেন ₹ কখন কদলীর খোসা ফেলিয়া কদলীটী ভগবানের মুখে 
তুলিয়া দিলেন, আঁবাঁর কখনওবা কদলী ফেলিয্না দিষা খোঁসাগুলিই খাওয়ীইতে 
লাগিলেন! এইবপে শেষ খোঁসাঁটী ভগবাঁনেব মুখে তুলিয়া দিতেছেন, 
এমন সমর দেবধি নারদ ও বিদ্বর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
বিন ভগবানের মাখে খোঁসা দেখিয়া চীৎকাঁৰ করিযা উঠিলেন আব 
বলিলেন «আরে সর্ধনাণী করিম কি?” অমনি বিডরেব স্বী লজ্জিতা 
ভউষা ভগবানের মুখ ভউতে খোসাঁটা কাঁড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন, 
আর আক্ষেপ কবিতে লাগিলেন । তখন নীবদ বলিলেন, “দেনে ওয়ালা 
না হর্ন কাঁণা, খাঁনে ওয়ালাঁও কি কাঁণা” অর্থাৎ যিনি খোঁসা দিয়াছেন 
তিনি ভন্তু, ভক্ত ভগবানকে পাইলে এমন আশ্মহারা হইয়াই থাকে; কিন 
ভগবানাতো ভান্তেব ভূল সংশোধন করিয়া দিতে পারিতেন 1 তখন ভগবান 
বলিলেন “নারদ তুমি নিজে ভক্ত, তাই ভক্তের বাগাঁই বুঝিয্বা্ছ , কিন্ত 
ভক্তকে পাইলে ভগবাঁন ঘে আরও আম্মহাঁরা হইয়া যাঁয়, তাঁহা তুগি 
বুঝিতে পার ন|ই 1-_খোঁসা কোথায় ?--আঁমি মে প্রেমামৃত খাইর|ছি 1” 

পঞ্চম জুগুগ্না বা নিন্দা তাঁগ। এই জগতে নিন্দার বিশ্ষে প্রভাব । 
পরনিন্দার অনেকেই আমোদ উপভোগ করিয়া গাকে । নিন্াদ্বারা 
আপনার চিত্ত কলাষত ও মলিনতা প্রাপ্ত হয় স্তবাং নিন্দা বজ্জন করা 
বিশেষ কর্তব্য । 

ষষ্ঠ কুল ত্যাগ; কুলের অভিমান ত্াগ করিতে না! পারিলে সাপনপগে 
উন্নতি হওয়া কঠিন। আমি কুলীন, শ্রেষ্কুলে আমাৰ জন্ম, এবি 
অহংকার সাধনার অন্তরায় । ধন্মীচরণে কুলীন অকুলীন নাই, উচ্চজাতি 
।নীচজাতি নাই, অধিকারী হইলে সকলেরই সমান অধিকার । নীচকুলোদ্ঠিব 
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৮ সি শিসটিাসি পি প্পীপসটিলা প্রি তি কপ সি সি চে ক ৯৯৩ পস্সিপী সপ উিশািশ পাস ইন পথ শি পি শি লা 


হইলেও কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। বেরকর্তা ভগবান 
বেদব্যাঁস ধীবর কন্যারগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন! রথুকুল-তিলক 
ভগবান শ্রীরামচন্্র গুহক চগ্ডালের সহিত “মিতাঁলী” কবিয়া ছলেন। 
নহাভাঁরতের উক্তি ১ 

চগ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণ? 

হরিভক্তি বিহিনে! যে! দ্বিজোহপি শ্বপচাধম ॥ 
অর্থাৎ হরিভক্তিপরায়ণ হইলে চণ্ডালও দ্বিজ (প্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈগ্র ) হঈতে 
শ্রেষ্ঠ আর হরিভক্তি বিহীন হইলে দ্বিজও চণ্ডাল হইতে অধম 1 

সুতরাং জাতিকুলের অভিমান পরিত্যাগ করত: সকলেরই সাধনপথে 
অগ্রসর হইতে যত্র কর! কর্তব্য । ৫ 

সপ্তম শীল বা স্বভাব ত্যাগ; সংস্কারান্গঘায়ী স্বভীবকে পরিবর্তন করিবা 
স্বভাবে বা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা বড়ই কঠিন। কোন বিষয় নুতন 
শিক্ষী করা বরং সহজ, কিন্তু থে শিক্ষ1 বা কুশিক্ষা স্বভাবগত হইয়াছে 
উহা! পরিত্যাগি করা বড়ই কঠিন। যে পাকা চোর, তাঁহাঁর পক্ষে চৌধ্যবুত্তি 
পরিত্যাগ কহা বিশেষ কঠিন। এইজন্ত আপন আপন কুম্বভাব বা 
কুসংস্কার পরিত্যাগ কবিতে না পারিলে আধাম্মিক উন্নতিলভ করা 
কঠিন হইবে। 

অষ্টম মাঁন তাগ? মানযশের অভিমান থাকিতে বধন্মজগতে উন্নতিলাভ 
হয় না। এভন্য শাঙ্্রকীরগণ অঠিমাঁনকে “স্থুরাপাঁন” রূপে এবং গৌরবকে 
রৌরব নরকরূপে বজ্জীন করিতে আদেশ করিয়াছেন। আ|বাঁর প্রেমাবতার 
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবও প্তৃণাঁদপি সুুনীচেন” ইত্যাদি বচন দ্বারা অভিমান 
পবিত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছেন । 


ঈশ্বরত্ব' লাভের উপায়। ৭৭ 


মুক্তি । 


ঈশ্বরত্ব লাভের একটা অন্যতম উপায় £মুদুক্ষু্” | মুক্তির 
জন্য এ্রকান্তিক বা তীর ইচ্ছার নাম মুমুক্ষত্ব। মুক্তি কি? 
নিত্যানিত্য বিচারপুর্বক অনিত্য বিষয়ে আসক্ভিশূন্তা ও 
নিত্য বিষয়ে অনুরত্তি বা ভক্তি দ্বারা প্বরূপত্ব লাভের নাম ঘুক্তি। এক 
কথায় স্ব-স্বরূপে অবস্থানের নাম মুক্তি । অবস্থা ও অপিকারী ভেদে এই 
সুক্তি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার । যথা সালোক্য, সারপ্য, সাযুজ্য, সাষ্টি ও 
নির্বাণ বা কৈবল্য। যোগেশ্বর মহাদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছেন 
সালোক্যমপি সারূপ্যং সাক্ট্যং সাধুজ্যমেবচ 
কৈবল্যং চেতিতাং বিদ্ধি মুক্তি রাঘব পঞ্চধা! ॥ 
শিব গীতা 
হে রাঘব, সালোক্য সারূপ্য নামুজ।, সাষ্টি ও কৈবল্য এই পঞ্চবিধা মুক্তি 
বলিয়া জনেবে | আবার কেহবা সাবুজ্য ও সারপ্য মুক্তি মূলতঃ একপ্রকার 
ভাবাপন্ন হওয়ায় সারূপ্যকে বাদ দিয়া সালোক্য ভাবেরই অন্তভু কত “দামীপ্য” 
ন/মক আর একটা মুক্তির বিষয় উদ্লেখ করিয়াছেন। লোক পিতামহ 
ব্র্গা সনতকুমাঁরকে বলিতেছেন »_ 
মুক্তিন্ত শৃণুমে পুত্র ালোক্যাদি চতুবিবধাং। 
সালোক্যং লোকপ্রাপ্ডিঃ স্তাৎ সামীপং তৎসমীপত। 
সাধুজ্যং তৎস্বরূপস্থং সাষ্টিন্ত ব্রহ্মণোলবং 
ইতি চতুবিবধা মুক্তি নির্ববাণঞ্ তছুত্তরং ॥ 


হে পুত্র» আমি সাঁলোক্যাদি চতুব্বিধ মুক্তির বিষয় তোমাকে বলিতেছি 





৭৮ সনাতন-ধন্ছে মানব-জীবন 


সপ শামী 
সস পাস লাস দিল উিপাছি তি এছ পস্পিপ্পিউিপাসিলী সপ িপাসিরা পতল সি তি পাশিপাশি্টিলাসি 


শবণ কর। ভগবৎ লোক প্রাপ্তির নাম সালোক্য, তাহার সমীপে বাঁস 
করার নাম সাঁমীপ্য, তৎস্বরূপে অবস্থান করার নাম সাধুজ্য, রন্দের কোণ 
প্রকার যুর্তিভেদে লয়ের নাম সাষ্টি , এই চারি প্রকার মুক্তর পর “নির্বাণ 
মুক্তি । 
ভগবানের সহিত একই লোকে বাস করার নাম এ মুক্ত , 

অর্থাৎ যখন ভল্ত নিত্য-দেহ লাভ করিয়া! নিতায-লোকে বাঁ করে, সেই 
অবস্থার নাম “সালোক্য মুক্তি” ) এ প্রকারে নিত্য-লোকে ভগবৎ সমীপে বাস 
করাকে সামীপ্য মুক্তি বলা হইয়া থাকে। ভগবানের ঘমান রূপ অথবা 
ভগবতস্বৰপ লাভ কর|কে সারপ্য মুক্তি বলা হয়; ভগবানের সহ্তি সামান্ত 
বা এক্যত! লাভ, অর্থাৎ ভগবানের স্বৰপ লাভের নাম সাবুজ্য মুক্তি । 
ভগবানের প্রাত্যথে কণ্মানুষ্ঠান দ্বারা উত্তম লে।ক প্রাপ্তিতে তৎ তত কম্মের 
উত্তম ফল ভোগ হইয়া থাকে, এবিধ মুক্তির নাম “পাটি” । অথবা ভগবানের 
মুত্তি বিশেষে লীন ও তাহার সমান প্রভাবশালী হইয়া, এশ্বধ্যাদি ভোগ 
করাকে সাষ্টি মুক্তি বলা হয়। আবার কেহ কেহ মন্তুম্য দেহেই ভগবৎ তুল 
পীশ্বধ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা লাভকে “নাষ্টি মুক্তি” বলিয়া থাঁকেন। এ প্রকার 
নুক্তি উত্তম কন্মদ্বাব্রীও লাভ করা বাইতে পারে কিন্তু তাহা হইলে কম্মফল 
ক্ষয়ান্তে পুনরায় জন্ম বা দুখ ভোগ হইতে পারে, এজন্য জ্নীগণ কন্মজ- 
নতি, আকাজণ করেন না। ছ্খের আতান্তিক নিনুত্তি বা স্বরূপ প্রতিষ্ঠাব 
ন।ম “নির্ববাণত বা “বিদেহ” বা “কেবল” মুক্তি । নির্বাণ অর্থ আ।মহের 
[বিনাশ নহে বরং আমিতের পুর্ণ প্রসার বা সম্যক প্রতিষ্ঠার নাম নিক্বণ! 
__জীবাস্মা পরমাম্মার মিলন বা জীব বঙ্গের এক্যতার নাম নির্বাণ মুক্তি | 
এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধায়ে সবিশেষ আলোচনা কর! যাঁইবে। 


ঈশ্বরত্ব লাভের উপাঁয়। ্‌ ৭৯ 


পঞ্চআ শ্রয়। 


ঈশ্বরত্ব লাভের আর একটা শৃঙ্খলাযুক্ত পন্থা “পঞ্চআশ্রয়,” বথা-মুন্ধু, 

আশ্রয়, নামাশ্রয়, ভাবাশ্রয় প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্র় । সাধনার প্রথম অবস্থায় 
নন্্ আশ্রয় ও নামাশ্য় করিতে হয়, তৎপর সাধন-পথে অগ্রসর হইয়া, 
ভাবাশ্রয় করিতে হয়, পরিশেষে সাধনার উচ্চতম অবস্থায় বা সিদ্ধাবস্তায় 
.প্রমাশয় কিম্বা রসাশ্রয় করিবার বিধান আছে বগা 

“মন্ত্রনাম ভাব প্রেম আর রসাশ্রয়। 

এই পঞ্চ রূপ হয় সাধন আশ্রয় ॥ 

প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ তথি মধ্যে রয়। 

প্রবর্তকের মন্ত্রাশ্রয় আর নামাশুরয় ॥৮ 

শচৈতন্য চৰ্িতামুত | 


প্রথমতঃ সাধক ভন্ত ভগবানের মন্ধ বিশেষ বিধি অন্তসারে জপ, নাম 
জপ এবং নাম কীর্তনাদি সাধনার অন্তঙ্গন করিবেন , তৎপর ভাবের আশয় 
গ্রহণ করিতে হইবে । ভাব কি?ভক্তি সাধনায় উতৎ্কষ লাঁভ হইল, 
ক্রমশঃ ভগবানে বা নামে নিষ্ঠা এবং রুচি উৎপন্ন হয়, উহাই ক্রমে রতি বা 
ভাঁবে পরিণত হয়, চিত্তের লিপ্ধতাকারিণা ভন্ভি বিশেষের নম ভাব। 
প্রেমের প্রথম অবস্থাই ভাব । শাস্ত্রে আছে বথা ১» 


“প্রেন্স্ত প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যাভিধায়তে” 
অর্থী প্রেমের প্রথম অবস্থাকে ভাব বলা হয়। এই ভাব পরিপক্ক 


হইলে প্রেমে পরিণত হইয়া থাকে । ভাব হইলে ভন্ভের শরীরে অধ 
পুলকাদি সাত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে । 


চি সনাতন-ধন্মে মানব-জীবন । 


এস পাস 
পাপা সমস ০৭ সস সপন এসসি সপ সপ পিপিপি 





চিত্তের একাগ্রতা এবং ইষ্ট নিষ্ঠা, ভাব-সাঁধনের মূল। আপন আপন 
ইষ্ট দেবতার উপর একান্ত নিষ্ঠা থাকা প্রয়ে'জন ; নচে২ “ভাবের ঘরে চুরা” 
হইলে লাভও তেমনি হইবে। পুরমহংসদেব বলিতেন “ভাবের ঘরে বে, 
চুরী না হয়” অর্থাৎ আপন আপন ভাব ঠিক রাখা বিশেষ প্রয়োজন । ভক্ত- 
প্রবর হন্তমান বলির|ছিলেন ,__ 

“শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমান্মনি | 


তথাপি মম সর্ববন্ধো রামঃ কমল লোচনঃ ॥৮ 
আমি জান গ্রানাথ এবং জানকানাথ পরমাম্া হিসাবে অভেদ! 
তথাঁপি কমল-লোচন শ্ারাঁমচন্্রই আমর সর্বস্ব ।-_হহাই প্রকৃত ইষ্টনিচ্ঠা। 
ভাবাবস্থায় কান ক্রোধাদি বুন্তিগুলি ভগবং উদ্দেগ্তে অপণ করার জন্ত 
ভক্তি শান্ত্রকাঁরগণ উপদেশ দিয়াছেন বথা ১,-- 
“ও তদাপিতাখিলাচারঃ সন্‌ কামক্রোধাভিমানা 
দিকন্তম্মিনেব করণীয়ষ্‌ ॥৮ 
নারদ ভক্তি সুত্র। 
সমস্ত আচার ভগবানে অর্পণ করিয়া, কাঁম ক্রোধ অভিমানাঁদি যদি 
করিতে হয় তবে তাহারই উপরে করিবে । 
অর্থাৎ কাম হইলে কাম রতি ভগবানে বা পরমাম্মায় অপণ কর । ক্রোধ 
হইলে ত্রুদ্ধ হইয়া বল “কেন ভগবানকে পাইতেছিনা 1” এব বা অভিমান 
হইলে চিন্তা কর “আমার প্রভুর মত সর্বৈশ্বধ্যশালী আর কে আছে?” 
রূপের মোহ হয় তো ভাব “আমার প্রিয়তমের মত মনোহর মদনমোহন রূপ 
আর কার আছে?” ইত্যাদি। 
এই: প্রকারে ভক্তের চিত্ত ভগবানে সংলগ্ন হইয়া নানা প্রকার ভাবোদগ্ম 
হইতে থাকে । তখন ভন্তন্চায়, পরম আনন্দ-কন্দ, পরম দয়াল ভগবানের 


পঞ্চআশ্রয় । ৮১ 


অতুল রাতুল যুগল চরণ-সরোজে সচন্দন পুষ্পাঞ্জঁলি প্রদীন করিতে _ ভক্ত 
চায়, অনন্ত মীধুরী পরিপূর্ণ লীলাময় ভগবানের মধুর হইতে মধুর অতি 
স্মধুর নামকীর্তন ও লীলা প্রপঞ্ষাদি শ্রবণ মনন ও ন্মরণ করিয়া» মানব 
জনম সফল করিতে !- ভক্তের সাঁধ হয়, সচ্চিদানন্ম-বিগ্রহ অনন্ত প্রেমময় 
ভগব'নের অভয় পদ কমলে ভূম্যবলুন্ঠিত মস্তকে প্রণিপাত করতঃ মন্তকের 
“উত্তমাঙ্গ” নাম সার্থক করিয়া কুতকৃতার্থ হইতে আরও সাধ হয়, ভক্তের 
বথা সর্ধস্ব ভগবানের শ্রীপাদপন্মে অথ করতঃ আম্মবলি প্রদান করিয়া 
ন্ট হইতে! এইরূপে ভক্ত ভগবানের ভাবে আপ্লুত হয়া তন্ময় হইয়া ঘা 
এবং ভাবের চরম অবস্থায় ভাবমর়-দেহে ভগবানের সহ্তি ভক্তের মিলন হয় 
তখন ভক্ত অপুর্ব শান্ত ও প্রেমরসে ডুবয়া আন্মহারা হইয়া পরমানন্দ ও 
অমুতত্ব ল[ুভকরে । 

শ্রবণ|দ পঞ্চজ্ঞানেন্সিয় দ্বারা ভগবানের নাঁমাদি শব্দ মিলনাদি স্পশ, 
আনুত্তির কান্তি প্রভৃতি ঘুক্ত' রূপ, এ প্রকার রূপাদি সম্ভেগ জনিত রম এবং 
ভাবাদিগত গন্ধ প্রভৃতি ভক্তি-বাগে ভাবাবেশে গ্রহণ করতঃ পরমানন্দ লাভ 
করাই ভক্তের চরম সাধ্য !- ইহাই ভগবান শ্রীকুষ্ের “ঝরা সলীভলা”_ 
ইহাই রাস লীলার গুটতাৎপধ্য 1! এমদ্ভাগবতে রাসপ্গধ্যায়ে এই ভাবটা 
অতি স্রন্দর রূপে বিকশিত 1! 

সাধকের এই প্রকার অবস্থায় প্রেমাশ্রয় হইয়াথাকে । তখন সার্ক 
অন্তরে বাহিরে, স্থাবর জঙ্গম চরাচরে সর্ধত্র, সর্ভূতে ইঠ্ট দর্শন করিয়া 
থাকেন। তখন তাহার যুগপৎ এই অপুর্ব ভাবের উদর হয় যে, 
'সক্ষলি তিন্নি” ভাহাল্ি সন্ষল !” এক ভাবে সর্বত্র 
উষ্ট দর্শন করেন, আবার অন্তভাবে সকলি তাহার ভাবিয়। বিশ্বপ্রেমে সকলকে 
ভড়াইয়া ধরিতে চান !-_ ইহা প্রেমের লক্ষণ । মহাঁকবি মহাম্না সেক্ষপিয়র 
প্রেমকে উপলক্ষ করিয়! বলিয়াছিলেন “4 ৮০]0006 10. 9 01: 09921) 


৮২ তিন রে মানব-জীবন। 


পান্টি পি তি উিলাসিশ পিপাসা ৭৯ াস্পণী পা অসি 7 সি ৯ পিতা পা সি্সি্পাি সি িরিীপাশিপ সপ পাস পাশপাশি শি্াস্সিণসটি তি পি ভি পািপাস্টিি পা পাস পান্টি পাস াছি 


1) ৪ 0981১ অর্থাৎ প্রেমের একটা কথার মধ্যেই « কানা প্রক। € 
পুন্তকঃ আর এক ফোটা অএ্জলে মহাসমুদ্র নিহিত থাকে 1” 

সিদ্ধাবস্থায় কেহ কেহ “রসাশ্রয়” করিয়া থাকেন। ভগবানই সব্বাব 
বসের আকর; সকল বরসই তাহাতে বিদ্ভমান! এই জন্য যাহার যে ভ, 
বারদ তিনি সেই রস দ্বারাই রূসিক-শেখর তগবানকে পাইতে পারেন 
তাই পিদ্ধ ভক্তগণ ভগবানের নিত্য লীলায় নিমগ্র থাকিয়া পুর্ণর্সান্বাদ' 
করতঃ পুর্ণানন্দের অধিকারী হুইয়া থাঁকেন। 

আবার কোঁন কোন সিদ্ধ রসিক ভক্ত, সিদ্ধ নায়ক নায়িকাঁতে রসরী 
ভগবানের নিত্যলীলা মাধুধ্য আরোপ করতঃ ভাবের চরম পরিপুষ্টিদ্বা 
পুর্ণানন্দ লাভ করিয়া নিত্যলীলায় লীন হন। রায় রামানন্দ, টণ্তীদাসা। 
রসিক ভক্ঞগণ এই শ্রণীর পিদ্ধ বীরপাধ্ক ছিলেন। রসতড় ও সাধনা 
অতীব জল এবং কঠোর; ইহা! একমাত্র সিদ্ধ বীরভক্তগণেরই আচরণীয 
সুতরাং দুর্বল অধিকারী কিম্বা সাঁধকগণের পক্ষে এবম্িধ সাধনার অনুকবণ 
কি আচরণ সর্ব্ণ! বঙ্জনীয় । 


কর্ম জ্ঞান ভক্তি 


কন্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটা সাধনার প্রশস্ত পথ। বাহ্‌ দৃষ্টিতে এ 
সাধনত্রয় পৃথক বোধ হইলেও, উহার! পরস্পর ওত£ প্রোত ভাবে জড়িত 
উহাদের মধ্যে অচ্ছেছ্ সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং উহাদের লক্ষ্যও এক । জ্ঞানী, 
লক্ষ্য ব্রহ্ম ( সচ্চিদানন্দ ), কন্মী বা যোগীর লক্ষ্য আত্মা ( সচ্চিদানন্দ ঘন 
এবং ভক্তের লক্ষ্য ভগবান ( সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ )। এই বর্গ, আম্মা € 
ভগবান মূলতঃ এক, ইহা সর্ধবাদী অন্মত; তাই সাধক বলিয়াছেন-. 


কন্ম জ্ঞান ভক্তি ৮৩ 


“বন্ধ আত্মা ভগবান ঈশ্বরের তিন নাম |” ভগবান শুকদেব শ্রীমন্ভাগবতে 
বলিয়াছেন “নি অদ্বিতীর ও সর্বোৎকৃষ্ট এ্রশ্বর্যের অধিকারা হইয়া আন্মস্বরূপ 
বঙ্গে পিহার করিতেছেন সেই ভগবানকে বার বার নমস্কার করিতেছি ৮ * 
9তরাং ব্রহ্ম আম্ম! ভগবান অভিন্ন! 
জ্ঞান ও ভক্তি পথে অগ্রর হইতে হইলে কম্মের প্রয়োজন, কেনন। 
নাধনা মাত্রই কম্ম। সুতরাং কম্মেব সহিত জ্ঞানভক্তির অচ্ছেছ্য সম্বন্ধ | 
আবার জ্ঞান ও ভংক্র মধ্যেও বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্তঘান ; ভক্তি ব্যতিত জ্ঞান 
লাভ হয়না, ইহ সার্বভৌমিক মত। ভগবনিও গীতাঁয় বলিয়াছেন ,₹_ 
“ভ্তানাৎ সংজায়তে মুক্তি ভক্তি জ্ঞানস্য কারণং।” 
দান দ্বরাই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে এবং ভক্তি জ্ঞানের কারণ অর্থাৎ 
ভক্তিত্বারাঙ্ জ্ঞানলাভ হইয়া থাঁকে । ৰ 
আর জ্ঞান ব্যতিত ভক্তির উৎ্কষ সাঁ4ন হয়না । আমার প্রিয় তমকে 
"তই জানিতে পারিব, ততই তাহ।তে প্রাণের আকধণ হইবে, ততই তাহার 
দাহমা ও মাধুবীমায় ডুবিয়া আন্মহারা হইয়া বাই! চিং ছাড়া আনন্দেব 
'বকাশ হয় না, চিনানন্দ পরম্পর ওত প্রোত ভাবে জড়িত। স্বতর।ং জ্ঞান 
ছাড়া ভক্তি কিন্বা ভক্তি ছাড়া জ্ঞান লাভ হয় না। তবেজ্ঞানের মহিমাতে 
তাহাকে একবার অবগত হইরা তাহাতে অনন্যচিন্তে শুদ্ধাতক্তি অপণ কবিতে 
পারিলে আর জ্ঞনের প্রয়েজন হয় না। তাই ভগবান বলিয়াছেন ১-- 
উন্ক হস্তে বথা কশ্চিদ্দ ব্যমালোক্য তাং তাজে€। 
চ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাঁৎ পরিত্যজেহ ॥ 
উত্তর গীত] । 
যেধন উচ্ক হস্তে করিয়া! অন্ধকার মধ্যস্থিত কে।ন দ্রব্য অনুসন্ধান করত: 





* জ্্রীমন্ভাগবত দ্বিতীয় স্বন্ধ ৪ অধ্যায় ১৪ শোক | 





৮৪ সনাতন-ধন্মে মানব-জীবন। 


বসি 





রাস পপি সপরিস্টিীস্সিিসিপস্িসিপস্সি পাস সিশ উিপলাসটিল আাস্পিপাস্পিস্িপাসিপাস্স পাতাটি শি সিপাস্টিশাস্িাসাস্টি্টিপাস্স্ীশিশ টি পাস শেসাস্িপসপির্া এ পিপিপি ্প্পািািপাস্পিিসিলাস্টিল স্টপ সী 


পরে সেই উল্কা পরিত্যাগ করা হয়, সেইরূপ জ্ঞান ঘ্রা জ্ঞেরকে অব 
হইয়া পরে জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিবে । অর্থাৎ সেই অবস্থায় জ্ঞানের 
আপনিই চাপা পরে! সাধনার উচ্চাবস্থায় সাধকের মহিম-ভাব 
থাকেনা, সাধক তখন ভগবানের মাধুধ্যরসে ডুবিয়া আত্মহারা হয়! 

সুতরাং জ্ঞান কন্ম্ম ভক্তি পরস্পর অচ্ছেছ্চ সম্বন্ধে জড়িত। ছুইটী পাঁধ 
ও একটা পুচ্ছ ব্যতিত পাখী যেমন আকাঁশে উড়িতে পারেনা, একটার অভা 
হইলেই যেমন তাহার পক্ষে আর ভাঁলরূপে উড়িবার সম্ভবন। থাকেন' 
সেইরূপ সচ্চিদানন্দ-আকাশে উড়িতে হইলেও জ্ঞান ভ্তি ও কম্ম এ 
তিনটা বিষয় একত্রে বিদ্ধম।ন থাকা প্রয়োজন । কেহ বলিয়া থাকেন জ্ঞা; 
মিষ্টত্ব থাকিলেও বড়ই কঠিন, যেমন “মিশ্রি”; আবার কেহ বলিয়া থাকে 
ভক্তি কোমল বটে, কিন্তু তাহাতে মিষ্টত্ব কম, যেমন প্্ুপ্ধ” » কিন্ত মির 
সহিত ছুপ্ধ কম্মের আবর্তনে মিশ্রিত হইলে অতি উপাদেয় জিনিষ প্রস্ত ত হদ 
সেইরূপ জ্ঞান ভত্তি, ও কর্মের সাধনা দ্বারা সাঁধক স্বরূপত্থ বা সচ্চিদাঁন, 
লাভ করিয়া থাকেন। 

বেদ বেদান্তাদি স্মন্ত শান্স মন্থন করিয়া তাহার সারভূত গীতাৰ 
অমুত ভগবান জীবকে প্রদান করিয়াছেন । এই গীতা কন্ম জ্ঞান ভন্তি 

গী অপুর্ব পমন্বয়! * গীতাতে এ কন্ম। জ্ঞান ও ভন্তি 

টা যথাযোগ্য আলোচনা হইয়া সকলেরই প্রীধান্ত স্থাঁপি 

হইয়াছে । তাই অপুর্ব সমন্বয় পরিপূর্ণ গীতারূপী কল্পতরুর স্ুশীতল ছা 
উপাসনা কাঁও, আর তৃতীয় ছয়অধাঁয় জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া কথিত হয়। প্রথমক' 
কম্ম ও ততত্যাগের প্থ প্রদর্শন পূর্বক “ত্বং” রূপী বিশুদ্ধাস্সা নিকপণ হইয়াছে ; দি? 
কাণ্ডে উপাসনারূপ ভগবস্তক্তি মার্গ প্রদর্শন পৃব্বক “তত” রূপ পরমানন্দ পরমাত্মা নিব 


হইয়াছে; আর তৃতীয়কাণ্ডে তৎ ও ত্বং এই উভয়ের মিলন বা একতা সাধিত হইফা 
অর্থাৎ উভয়ের অভেদভাব নিরূপিত হইয়াছে । 


কম জ্ঞান ভক্তি। ৮৫ 


 শিস্সিপীসিাসিল টি পিপিপি তি পিসি শি পাটি পাপী পিিপাসি সিল ৯ পল এলি হি ১/১৯1৭2 ি 


 শ্রহণ করিয়া শান্তি লাভ করিবার জন্য আল সমগ্র পৃথিবীর নরনারী 
/ হইতেছে ! 
গীতায় কন্মের প্রীধান্ঠ স্থাপন করিয়া! ভগবান বলিয়াছেন ১-- 


“নমে পার্থাস্তি কর্তব্যং ব্রিষুলোকেষু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্তএব চ কন্মণি ॥৮ 


হে পার্থ, ত্রিভুবনের মধ্যে আমার অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ায কিছুই নাই, 
শতএব আমার কো।নপ্রকার কর্তব্যও নাই, তথাপি আমি করন্মানুষ্টান 
করিতেছি! অর্থাৎ “কন্মযোগ অবপ্ত কর্তব্য ভগবান নিজের দগ্টান্ত দ্বারা 
£হ|ই দেখাউিলেন । 
গীতায়ঞ্জানের প্রাধান্ত স্থাপন করিয়া ভগবান বলিয়।ছেন, , 
“নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যুতে |” 
অর্থাৎ জ্ঞানের মত পবিত্র এজগতে আর কিছুই নাই । 
চতুর্ববিধা ভজন্তে মাং জনা স্ুকৃতিনোহজ্ছুন। 
আর্ত জিজ্ঞান্তরর্ধার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে । 
প্রিযোহি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় ॥ 
গীতা। 


হে অঙ্জুন, আর্ত (এরণাগত ) জিজ্ঞান্ত € ভগবৎ তনজ্ঞানাভিলাষী ) 

অর্থকামী ( সকাঁম ভক্ত ) এবং জ্ঞানী, এই চারি প্রকাৰ পুণ্যবান লোক 
'মামার আরাধনা করিয়া থাকে, তন্মধ্যে ভক্তিপরায়ণ একনিষ্ঠ জ্ঞানীই 
শেষ্ঠ ; আমি জ্ঞানীগণেব এবং জ্ঞানীগণ আমার একান্ত প্রিয় । 


৮৬ সনাতন-ধরন্ম্ে মানব-জীবন 


শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপর সংযতেক্ডিয়ঃ । 
জ্ভানং লক! পরাংশান্তি মচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ 


শরদ্ধাবান ( গুরু ও শক্ত্রবাক্যে বিশ্ব।সী ) একনিষ্ঠ এবং জিতেত্দ্িয় ব্য 
জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন ; জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরাঁশান্তি বা মো 
প্রাপ্ত হন। 
গীতায় ভক্তির প্রান্ত স্থাপন করিয়া ভগবান অজ্জনকে বু উপদ্ে 
দিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী এখানে উদ্ধৃত করা হইল যথা»__ 
অপিচেৎ স্থছুরাচারো ভজতে মামনম্ভাক্‌ । 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্য্যবসিতোহি সঃ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্্াত্বা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি । 
কৌনন্তেয় গ্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ 


অতি ছ্ুরাচার বাক্তিও যদি অনন্চিত্ত হইয়া আমার ভজনী করে, তাব 
তাহাকে সাঁধু বলিয়া মনে করিতে হইবে» কেননা তাহার অধ্যবসায় অি 
স্রন্দর, সে অবিলম্বে ধন্মীত্সা হইয়া নিত্য-শীস্তি প্রাপ্ত হয়; হে অজ্জুন, 
তুমি নিশ্চয় জানিবে আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না। 

গীতার মত অপূর্ব গ্রন্থ আর নাই; ত্রিতাঁপ তাপিত জগতে, গীন 
শান্তির স্থশীতল প্রঅবণ! ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে ইহলোকে শান্দি 
ও পরলোকে পরাশান্থি লাভ সুনিশ্চিত । গীতার শ্রেষ্ঠত্ব ভগবান গীতা- 
মাহাঁয্সে নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন যথা 

গাতা মে হুদয়ং পার্থ! গাতা মে সারমুর্ভমঘ্‌। 


গাত! মে জ্ঞানমতুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্‌ ॥ 


সাকার ও নিরাকার | ৮৭ 


১৮৯ সিসি পপি পির্পাটিশি পা্িপাসসিলাসিপাস্টাস্শা টিটি সি সি ৯ সি পি ঈ পি ৯ 


গীতা মে চোতম  স্থানং শীতা মে পরমং পদ্ং | 


গীতা মে পরমং গুহা গীতা মে পরমে৷ গুরু? ॥ 

ভে অর্জুন, গীতাই আমার জদয়, গীতাই আমার সারাতসাঁব, গীতা 
আমার নিত্য 'ও জলন্ত জ্ঞান, গীতাঁই আমার উত্তম স্তাঁন, গীতাই আমাঁব 
পরম পদ, গীতাই আমার পরম গোপনীয়, শীতাই আমার পরম গুরু 
স্থানীয় । 


সাকার ও নিরাকার | 


এই' জগতের সকল প্রকার ভগবৎ উপাসনাঁকেই ছুইটী প্রধান বিভাগে 
বিভন্ত করা যাইতে পারে, থা (১) সাকার (২) নিরীকার। প্ররুত 
গনী বা ভক্তের দৃষ্টিতে সাকার বা নিরাকার উপাঁসনায় কোন প্রভেদ 
না) ছুইটী ভাবই সত্য । ঘাহারা অঙ্ঞানী তাহাঁরাই নিরাকার ভাবকে 
শিন্দা করিয়া সাকার ভাব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, কিম্বা সাকার ভাবকে 
নিন করিয়া নিরাঁকারকে স্গ্রতিষ্টিত করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু 
ইহারা উভয়েই ভ্রান্ত, উভয়েরই দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ গণ্ভীতে আবদ্ধ! শ্রীশ্রাীরাম- 
₹ষ পরমহংমদেব বলিতেন “ভগবান সাকার, নিরাকার, আরও কত কি 
কেহই তাহ! বলিতে পারেনা” । 

প্রথমতঃ সাকার উপাসনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। 
এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ধত্রহ ঘেনকল প্রাকৃতিক কার্য চলিতেছে তাহার 
'অস্করা্জ্র কোন না কোন শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, সুর্য চন্দ্র বাষু অগ্নি 
জল প্রভৃতি সকলের অভ্যন্তরেই স্বক্ষম শক্তি ক্রিয়।শীল; গ্রতোক রোগের 





৮৮ 2 মানব-জীবন। 


৯৯ ৮ পি পট পি দিতি শত ০৯ পি সিপিএ উর্প টিপস পা প্রা স্টি টি উশিস্দি পাশিশঠাশিপিস্পিত টি ২ 


৩ তৎ শক্ষম ডি বিন হানা: সঙ্গম শক্তি রা 
শঙ্খলায় পরিচালিত হয়। এই সকল সুক্্প শক্তির সমষ্টিই মহাঁশক্তি 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত দ্িগের মধ্যেও কেহ কেহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভীবে এই 
মহাঁশক্তির অন্তিত্ব স্বীকার করিয়া! থাকেন” আধ্য খধিগণ কঠোব 
সাধন! দ্বারা, ধ্যানযোগে এইমকল সুক্ষ শক্তি ও মহাঁশক্তিব স্বরূপ অবগত 
হইয়াছিলেন। এই সকল স্থক্মা শক্তিউ হিন্দুর “তেত্রিশ কোটা দেবতা " 
আর মহাশক্তিউ আগ্াাঁশক্তি মহাঁকালী বা মহামায়া! ভগবতী দুর্গা ! 
অস্থরগণের অত্যাচারে দেবলোক হইতে তাড়িত হইয়া দেবতাগণ 
এবিষয়ে উপ|য় নিদ্ধীরণের জন্য সভা করিলেন, দৈত্যদিগের অত্যাচার 
আলোচনায় সকল দেবতাদিগেরই অত্যন্ত ক্রোধ উৎপন্ন হইল । তৎপব 
বর্ষার দেহ হইতে বক্মতেজ, বিষণ ও শিবের দেহ হইতে তীহাঁদের স্ব স্ম 
শক্তি ব তেজ, জ্যোতিরূপে নির্গত হইতে লাগিল; এইরূপে সমস্ত দেবগণেব 
শক্তিই জ্যোতিরূপে নির্গত হইল। তৎপর সমস্ত জ্যোতিরাশি মিলিত 
হইয়া নভোমগ্ডল পধ্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল, অতঃপর এই জ্যোতিঃমগুলের মধে। 
মহাশক্তি অপূর্ব মুত্তিতি আবিভূতি হইয়! দেবতাগণকে অভয় প্রদান করি- 
লেন। দেবীর জ্যোতিতে ত্রিভৃবন আলোকিত! কিরীট গগনস্পর্শী, ভুজ- 
সহম্রে দিউমগুল সমাচ্ছন্ন! দেবীর এবন্বিবা অপুক্বমূর্তি সন্দ্শনে দেবতাগণ 


৯ পপ 2৯ পি পি ছি এসি শি সী লি 








ভাববাট স্পেন্সার বলিয়াছেন--]])06 15: 0) 17170177116 27)01910709) 
101)61 0৮ 290) 1010) ও৮তাঠা 0110217০০০০ অর্থাৎ একটী অনন্ত ও অবিনশ্বব 
শক্তি বিদ্বামান আছে, যাহা দ্বার! সমস্তই পরিচালিত হয় । 
অন্য একজন প1শ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন--“২২০ 0108 ০81) 100]. 101)0 11)91 
১ *৮1011001 16610176 06 0010891)600) 1১06 01) 01906005217 1101611291)1 
1711)” অর্থাৎ এহ নন্মত্র।দি পরিপূর্ণ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা স্বতঃই 
প্রত্যেকের অনুভব হয় যে, ইহা কোন “বুদ্ধিম।ন সত্ব” দ্বারা সুসজ্জিত ও পরিচালিত 
তইয়াছে। 


সাকার ও টি | ৮৯ 


সে পট পি শিস পপির পি সি পা পাস সি শপ 


আনলে আত্মহ রা হইয়া, আপন আপন অস্ত্র দি দেবীকে প্রদান করিলেন । 
সমস্ত শক্তির সমষ্টিভূতা এই মহাশক্তিউ ভগুবৃতী ..ুর্ারূপে. ভারতের সর্বত্র 
পুজিতা হইতেছেন এই অপুর্ধমূত্তিতে, বিদ্যা, শরশ্বর্ধ্য, সিদ্ধিঃ বিজন প্রভৃতি 
সমস্ত ভাবের একাধারে সমাবেশ রহিয়াছে! তাই মায়েব এই সমষ্টি মুষ্টি 
দ্নে সাধক গাহিয়াছেন 7; 
বিদ্ধ বিনাঁশন শোভে গণপতি, শুদ্ধজ্ঞানময় সর্বসিদ্ধিপতি, 
শিখি আবোহনে বিজয়মুরতি, বাজে কাপ্তিকেয় শবধনুপারী , 
দক্ষিণেতে লক্ষ্মী এশরর্য্যরূপিনী, শোভে কমলাক্ষ-বক্ষবিহ।রিনী, 
বামে বীণাপাঁনি রজত বরণী, শুদ্ধ সত্তময়ী জ্ঞানপ্রদারিনী | 
উদ্দে চিত্রপটে রাজে পশুপতি, তেত্রিংশৎ কোটি দেবের সংহতি, 
গ্আা আসল আসে সর্দ দেবতাদি, নমি মহাঁশক্তি বিশ্বরূপিনী 1” 

আধ্যখষিগণ এই সকল দেবতার শ্ঙ্ষা তবময়ী মুর্তি ধ্যানযোগে দর্শন 
করিয়াছিলেন । আপনাদের শপস্তার প্রভাবে, প্রত্যেক দেবতার রূপের 
প্বান লিপিবদ্ধ করতঃ সেই সেই দেবতার যাবতীয় তন বীজরূপে পরিণত 
করিয়া গিয়াছেন। এই বীজগুলিই মুলমন্জ। যেমন অশ্বথ বুক্ষেব বীজ 
যদিও দেখিতে একটা ক্ষুদ্র সর্ষপ-দানার মত, তথ|।পি একটা পুর্ণ বুক্ষর 
সমস্ত উপকরণাঁদ্িই ( অর্থাৎ স্বৃহৎকাঁও্ড, ডাল, পত্র, ফুল ফল ইত্যাদি ) 
কারণরূপে স্ক্ষ্ভাবে & ক্ষুদ্র বীজে অবস্থান করে, সেইরূপ প্রতেক দেবতার 
বীজমন্ত্রেত সেই সেউ দেবতার রূপ এবং যাঁবভী় তত্বাদি, কারণ বা সক্মরূপে 
অবস্থান করে। অশ্বখ-বীজ উপযুক্ত ভূমিতে পতিত হইলে যেমন উহা 
অস্করিত হইয়া ক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ দেবতার বীজমন্ত্রও 
উপযুক্ত হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে, উহাও চৈত্ন্ হইয়া ভাঁবোদগম হইতে 
থাকে ক্রমে সেই সেই দেবতার যাবতীয় শুরাঁদি পুর্ণরপে বিকশিত হইয়। 
ভক্তের হৃদয়ভূমি আলোকিত করতঃ পরমানন্দ প্রদান করে 





৯০ সনাতন ধর্মে মানব-জীবন । 

এইরূপে আধ্যখধিগণ তত্বমূলক বা ভাঁবযূলক বহু সাঁকাঁর দেবযৃত্তিব 
আদর্শ শাস্ত্রে উন্পখ করিয়াডেন। এততবাতীত যুগে যুগে ভগবান 
অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াও বহু সাকার মূত্তির আদর্শ ভন্তগণকে 
প্রদ্দান করিয়াছেন 

এই সকল সাঁক।র মৃত্তি ছাঁড়া, আরও এক শ্রেণীর সাকার মূর্তি দেখা 
যায়, ভগবান ভক্তের মনোবাহ্ণ পুরণার্থে ভক্তের মনোময় মুক্তিতে আবিভূতি 
হইয়। তাহার বাসনা পুরণ করিয়া গাঁকেন! যিনি সর্ধশক্তিমান, তীহাব 
কক্ষে এইরূপ একটা রূপ পরিগ্রহ করা, অসম্ভব বলিয়া যেন কেহ মনে না 
করেন! অতুল এশ্র্ধযশালী প্রতাঁপান্বিত মহারাজাও আপন শিশু পুনের 
আবদার রক্ষার্থে ঘেডা সাঁজিতে বাধা হন! সুতরাং ভক্তের ভক্তিতে 
ভগবাঁনও যে তাহার মানোমস্ব মুত্তি ধারণ করিবেন ইহাতে আর আচ্চর্যের 
বিষয় কি আছে? 

তাই মাতৃভন্ত সাধক গাঁহিয়াছেন ২ 

“যেখানে যেভাবে আছ মা, রওনা তোমার ইচ্ছামত, 
চাইনা তেমন ভাবে মাগো, আমি চাই যে মায়েব মত 1” 

সাগরের জলে হিম লাগিলে যেমন কোন কোন স্কানে বরফ হইয়া যায়, 
সেই বরফ এবং জল যেমন উপাদান গত এক, সেঈব্ূপ সচ্চিদানন্দ ভগবান 
নিরাকার হইয়াও ভক্তের ভক্তিহিমে সাকার মৃত্তি ধারণ করেন।-_সচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহরূপে ভক্তের মনোবাঞ্া পুর্ণ করিয়া থাঁকেন ! 

এক্ষণে নিরাঁকার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! যাউক। নিরাকার 
অর্থ নিদ্দি্ট আকার শৃন্তা ; অর্থাৎ ভগবানকে কোঁন নির্দিষ্ট আকারে 
আকারিত করা যায় না; কাঁরণ তিনি অনন্ত, অসীম, অবাত্ত, অবাঁঙ- 
মনসোগোচর, একমেবাদ্বি তীয়ং ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত। কেহ কেহ নিরাকার 
অর্থে “আকারের সম্পূর্ণ অভাব” এরূপ অর্থ করেন, কিন্তু এরূপ অর্থ করা 


সাকার ও নিরাকার । ৯১ 


সমীচিন নহে; কেননা তাহাতে গ্রচ্ছন্নরূপে “শূন্যবাঁদ” প্রতিষ্ঠা হয়! কিন্তু 
ভগবান শঙ্করাচাধ্য “শূন্তাবাঁদ” এককথাতেই খগ্ুন করিয়া পিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, *শূন্তবাঁদীগণ বলেব যে, একমাত্র শুন্তই আছে, সমস্তই সেই 
শূন্যে লীন হইবে ! শূন্য আছে”, এই কথা দ্বারা একট কিছুর অস্তিত্থ স্বীকার 
করা হইল, সুতরাং যাহা আছে, তাহাকে কিরূপে শূন্য বলা যায়? অতএব 
শ্যবাঁদ খণ্ডিত হইল ।” * সুতরাং নিরাকার অর্থ সম্পুণ আকার শৃন্ত এরূপ 
বলা যায় না; কারণ নিরাকারবাঁদীবাও ভগবানের একটা কিছু সত্ব! 
স্বীবাঁর ও বিশ্বাস করেন; কিন্তু যাহার সন্তা বা অস্তিত্ব আছে, তাহা নির? 
কার হয় কিরপে? অতএব নিরাঁকারবাদীগণের ভগবাঁনেরও একটা কিছু 
সন্ত বা আকার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই আঁকার বাক্যদাঁরা প্রকাশ করা 
বার ন&, মনবুদ্ধি দ্বারাও পাঁরণা করা যায় না, উহ! গুণাতীত, ভাবাতীত, 
বিন্দুনাদ কলাতীত 1-- তাই নিরাকার! | 

ভগবানের সাকার ও নিরাকার যুক্তিতে যুলতঃ কিছুই গ্রভেদ নাই! 
মআাপন আপন উচ্ছামত যে কোন অলঙ্কার স্বর্ণঘারা নিশ্মাণ করালে? 
উহাতে সুবণ ই অবশিষ্ট থাঁকে অর্থাৎ উহা সুবর্ণ ব্যতীত আর কিছুই 
নহে! জলে ডুবিয়া থাঁকিয়া জল খাইলে যেমন পিপাজা দূর ভইরা 





ক বৌদ্ধগণ কারণ জগতে লযেব অবস্থা লক্ষা করিষাভিলেন উহা জ্ঞানের 
একটা স্তর মাত্র । এই স্তর মতিক্ম করিতে পারিলে আধাঙ্সিক জগত ফুটিযা 
উঠিবে; কিন্তু বৌদ্ধগণ সেই স্তরে উঠিতে পারেন নাই । বৌগ্ছমত প্রকারান্তরে 
জ্ঞানের সাধনা, কিন্ত বৌদ্ধ ধম্মের প্রভাব নষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, তাহাতে 
অধিকারভেদ নাউ | স্ত্রী পুকষ, বালক নুদ্ধ, ধাশ্মিক অধাম্মিক, ভক্ত জ্ঞানী, সকলেরত 
'গকই মত এবং 'একই পথ যাহারা ভক্তির নিম্বস্তরেব অধিকারগুলিও আয়ত্ব 
করিতে পারে নাউ তাহাদিগকে জ্ঞানের উচ্চতম স্তরের অবস্থা গ্রহণ করিতে দিলে 
তাহারা কি বুঝিবে, আর কি লাভ করিবে , অধিকাবভেদ না গাকাই বৌদ্ধ-ধর্ট্ের 
পতনের মুল কারণ । লেখক | 


৯২ সনাতন-ধর্ে, মানব-জীবন। 


০ 


শাস্তি হয়, সেইরূপ টি বাঁটীাতে জল তুলিয়া জল পান করিলে৪ তৃষ্ণ 
দূর নিশ্চয়ই হইবে! কা'রণ জলপাঁন করাই সকলের উদ্দেম্ত। সেইরূপ 
ভগবানকে নিরাকার খা অনন্তরূপেই হউক, কিন্বা যে কোন সাকা 
আকারে আকারিত করিয়াই হউক, একবার তাহাকে আস্বাদন কবিনে 
পারিলেই অমতত্ব জাঁভ হইবে !-_সচ্চিদানন্দ ভগবানের অনস্তত্বে ডুবি 
জ্ঞানীর যে আনন্?, সচ্চিদানন্দ ভগবানের বিগ্রহ লইয়া ভক্তেরও সেই 
আনন্দ ; কারণ ভগবান সচ্চিদানন্দময় । সকলেরই উদ্দেশ্ত সচ্চিদানন্দ লাভ 1! 
). সাকার ও নিরাকার উপাসনা সাধনার উইটা পর পর স্তব মাত্র 
সাঁকাঁর নীচের স্তর নিরাঁকাঁর উপরের স্তর। নিরাকারের স্তরে যাইতে 
হইলে সাঁকারের মধ্যদিয়।ই অগ্রসর হইতে হইবে ; কেননা উহাই নিয়ের 
স্তর।. গাছে চুড়িতে হইলে গোড়া আশ্রয় ব্যতিত হঠাৎ অগ্ভাগে 
উঠা যাঁয় না! শবে যাঁহাবা অধিকারী হইয়া নিরাকার শুরে উঠিতে 
পারিয়াছেন, তাঁহাদের কথা পুথক ॥ ভগবানের সগ্ুণ অবস্থাতে সাঁক!র 
এবং নিরাকার ই অবস্তাই বিদ্কমান আছে, কিন্তু নিগুণ অবস্থা কেবল 
নিরাকার ! দৃশ্তমান জগতটা ভগবানের সাকার মুক্তি, আর জগতের প্রতি 
মণুপরমাণুতে বিরাজিত চৈতন্য-সন্ত। নিরাকার ! জীবদেহমাত্রই সাকার. আর 
তাহাদের দেহী বা আত্মা নিরাকার! সেইরূপ আমাদের দ্রেহটা সাঁক।র, 
আর আমাদর আমিত্ব (আত্মা) নিরাকার! অর্থাৎ এককথায় গুণময়ী 
প্ররুতিই সাকার, আর গুণাতীত পুরুষ নিরাকার । তাঁই মহাক্সা কবির 
বলিয়াছেন 7 

“নিগুণ হ্যায় সো পিতা হামারা, সগুণ হ্যায় মাহতারী। 

কাকে নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনে। পাল্লা ভারী ॥ 

অর্থাৎ আমার পিতা হচ্ছেন নিগুণ,. আর মাতা সগ্ডণ, এখন কাকেই 
বা নিন্না করি, আর কাঁকেই বা বন্দনা করি, ছুইজনই সমান ! 





শবয্য ও মাধুর্য । ৯৩ 


১ ২ ৯৯ শি পিসি সিস্ট সপিস্পাস্পপীস্পিস্পার্টিশি সি 





পিসি পেস শ্পিস্ছি ্ি সপাসস্াটিও 


স্পা সপাস্সস পাস 


_জাকাঁরে আর নিরাকারে প্রকৃতপক্ষে কোন ও প্রভেদ নাতি; এারিকারী 
ভেদে সাধনার জন্াই এ প্রকার স্তরের বিভাগ | টিশেষত এই জগতে 
গুণময়ী প্রকৃতির ত্রিগুণের খেলায় লিপ্ত থাকিয়া, অনেককেই সদাসর্ধদা 
সাকারভাঁব ও সাকার চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকি5 হা", এরূপ অবস্থায় 
ভাঁহাঁদের পক্ষে নিরাকার্ভাঁব গ্রহণ বা ধারণা করা সাধ্যায়ত্ব নহে! 
তাবে ঘাহারা। সংসীবু-সী্নে, অনাসন্ত ও গুণাতীত শাবে সুপ্রাতিষিত 
হইয়া, জ্ঞানের উচ্চন্তবে আরোহণ করিয়াছেন, তাহারা ইচ্ছা করিলে 
নিরাকার উপাদনা করিতে পারেন এতত্ব্যতিত দব্বপাঁধীরণের প 


ভগবাঁনের কোন একটা জাঁকার ভাব অবলম্বন করতঃ সাঁধন পথে অগ্রসর 
হওয়াঁর চেষ্টা করাই কর্তব্য । ইহাদ্বারাও সব্ধার্থ 
অমুঞ্কত্ব লাভ হইবে ! 


| সিদ্ধ হইয়া পরমানন্দ ও 


রঙ 


হি ও মাধুর্য্য | 


সাক।র নিরাকারের হ্যায় ভগবানের আরও ভ্রুইটী ভাব বিদ্যমান 
আছে, যথা (৯) এ্রশর্ধ্য (২) মাধুধ্য ! ভগবানের অনন্ত এ্বধ্য, 
অনন্ত শক্তি, অনন্ত মহিমা, অনন্ত জ্ঞান, তিনি চিন্তাতীত, ভাবাতীত, 
নিরাকার, অনন্ত, এইপ্রকার মহিম-জ্ঞনে তাভার উপাদন' করাব নাম 
এশ্বধ্যভাব। আর ভগবান আনন্দময়, করুণাময়, গ্রেমময় আপনা 
হইতৈও আপনার জন, এই প্রকারে আপনভাবে তাহাকে লাভ করার 
উপাসনার নাঁম মাধুধ্যভাব। এশ্বধ্য ভগবানের বহিরঙ্গ ভাব, আর 
মাধুধ্য ভগবানের অন্তরঙ্গ ভাব। এবিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিলে ভাবটা 
বেশ বুঝা যাইবে। 


জনৈক একচ্ছত্র সততরাট স্ুদজ্জিত বেশে রাজদরবারে উপস্থিত ত তউলেন, 


৯9 সনাতন-ধন্মে মানব-জীবন 


তাহ|র সঙ্গে দেহরক্ষক সৈল্তগণ ভীম মু্িতে বিরাজমন ! পাত্র-মিত্র 
সভাদদগণ সকলে দপণ্ডারমান হইয়া! তাহার অভিবাদন করিতে লাগিলেন, 
সম্রাট সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাহার মস্তকে উষ্তীষ আর 
কটিতে তরবারী ঝল্মল করিতে লাগিল। অপরাধীগণ কম্পিত কলেবরে 
বিচারের প্রতীক্ষার দণ্ডারমান রহিল, সম্রাট ধিচারাদি শেষ করিয়! 
যথাযোগ্য দণ্ড বিধাঁন করিলেন। তৎপর রাঁজকাধ্য সমাধা করিয়। 
গাত্রোথান করিলে দেহ-রক্ষীগণ বাহিরের দরজা পধ্যন্ত সম্রাটের সঙ্গে 
, “ঙ্গ অন্ুগমন করিল, সমাট অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, তাহারা ফিরিয়া 
আপন বাঁসস্থানে চলিয়া গেল। 

এদিকে সমাট অন্তঃপুরে গুবেশ করা মাত্রই ছেট ছোট ছেলেমেয়েরা 
তাহার হাতে আনিয়া ধরিল, কোলে কাধে চড়িতে ইচ্ছা! প্রকাশ বরাতে 
লাগিল! রাজবেশ পরিত্যাগ করার সময়টুকু পধ্যন্ত তাহাদের যেন সহ্থ 
হয়না! অতঃপর কোন মতে সমাট রাঁজবেশ ত্যাগ করিলে, ছেলেমেয়েরা 
ধূলামাটী লইয়াই কে!লে কাধে চড়িতে লাঁগিল। সীত্ীজ্ঞীও বেলী অনেক 
হইয়া গিয়াছে বাঁলয়া, ছুচ।রটা শক্ত কথাও শুনাইয়! দিলেন। তৎপব 
সানাহারান্তে বিশ্রাম করতঃ সকলে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে 
লাগিলেন। এই লৌকিক দৃষ্টান্ত ঘারা ভগবানের শ্রর্যা ও মধুধা 
ভাবটা বেশ বুঝা যাঁউবে। সম্রাটের রাঁজদরবারের ব্যবহার ও রাঁজবেশ 
ইত্যাদি শ্রশ্বধ্যভাব, আর অন্তঃপুরের ভাবটা মাধুধ্যভ।ব ! 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় র|জা হইয়া এঁশ্বর্্য ভাবের আদর্শ দেখা ইয়াছিলেন, 
আর বৃন্দাবন লীলাঁতে সখ্য বাৎসলাদি পঞ্চভাবের বিকাঁশ করিয়া, মাধুর্য 
রসের চরম আদর্শ স্থাপনা করিয়াছিলেন । * 


* তগবান শ্রীকৃষ্ণ অধশ্মকে শাসন করতঃ ধশ্মরাজ্য স্থাপন বারা “সৎ ভাব.” যুধিষ্ঠির 
অজ্জুনাদি ভক্তগণকে উপদেশচ্ছলে জ্ঞানের চরমতন্ব বিকাশ করিয়া “চিৎ ভাব” এবং 





ঈশ্বরত্ লাভের উপায় ৯৫ 


সপলাশিপািপাসীপাি টিপি টি িতিসি সি ৬ তি পাস্তা পিসি পিসি সত 2 এ শা সিন্স ৯৯ ২ এসি পিপি? সিসি তিসটিিলাসিা সিসি সিসি 


পর্চভাব ও সাধ না ৃ 


ঈথ্বরত্ব লাভের অন্যতম উপায় পঞ্চভাবের গাধনী! পঞ্চভাব কি? 
শান্ত, দাশ্তঃ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটা সাপনাকে পঞ্চভাবের সাধনা 
বল! হঈরা থকে । এই পাচটা ভা পর পর সিডর স্তায়। পঞ্চ ভূত 
যেমন একটা অপরটীতে লয় হইয়া ক্রমে আকাশে পধ্যবপির হয়, সেইবপ 
শান্ত দান্তে পধ্যবসিত হয়, দাগ্ত সখ্যে, খখ্য বাৎসলো, বাৎ্সল্য মধুরভাবে 
পধ্যবসিত হয়। শ্রতরাং দাস্তে শান্ত ভাব আছে; সখ্যে শান্ত দাহ্য, বাৎসনে 
শান্ত দান্ত সখ্য এবং ঘধুরে শান্ত দাস্ত সখ্য বাংসল্য এই চারিট ভাবহ 
বিগ্ভমান আছে, এজন্য একটা ভাব হইতে অন্ঠটা পর পর শেষ্টঃ এইজন্য 
মধুর ভাব সর্বশ্রেষ্ট। 

স্পান্ভক্ভাব। ভগবানের এশ্বথ। ও মাধুধ্যের অপুর্ব মাহমা দর্শনে 
কোন কোন ভক্তের চিত্ত শান্ত হইয়া যায়। তাহাদের চিন্তে কোন প্রক।র 
সুখ ছুঃখের ভাব কি কোন প্রকার ভেদভাব্‌ থাকে না। ভগবানকে একবার 
দর্শন করিতে পারিলেই তাহারা কৃতকতার্থ হন ভগবানকে অপুর্ব 
মহিমান্বিত মনে করেন , তখন কোনপ্রকার প্রার্থনা বা বিশেষভাব তাহা- 
দের থাকে না! তাহাদের চিন্ত অথও শান্তি-রসে পরিপু্ণ হইয়া থায়1_- 
তাহারা সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন !-উহাউ শাস্তভাব। মুনি খধষিগণের 
এই ভাব ছিল। সনক সনাতনাঁদ ব্রহ্মধিগণ এইভাবে ৬গবানকে প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 

চ্াস্যয ভান্ব। শান্তভাবে সাধক ভগ বানের মহিমা দর্শনে মুগ্ধ 





২ শা শপ পপাাপাসপিসপীগল্চ | ৯ 


বৃন্দাবন লীলায় “আনন্দ ভাব" দির বগ্য। একত্রে ভিটা? নর পরিপূর্ণ প্রকট লীল। 
দেখাইয়াছেন ! অন্তান্ত অবতাবে এই তিনটা ভাবেব একত্র পমাবেশ ব। বিকাশ 
দখা যায় না; এজন্য কেহ কেহ খ্রঞ্চকে পূর্ণব্রন্ম নন।তন বলিয়া থাকেন। 


৯৬ সনাতন-ধন্ধে মানব জীবন । 


বাসস পি পপি অা সাসিপী পা্পটাস্শি সি শি ৯ পিপি 7 পিপাসা পিসি পিপি সি ৯৬ পি স্াটি্টি সি শট শি সিতিসিীলা পিপি সি শি পি স্পা সপ সপ সি সপাসিরাস্সিতাসিপাসিরাশিন আসি 


হইয়/ছিলেন, ৭ তথন তাহার মনে হইতে ছ্লি ভগবান অনস্ত, অসীম, চিন্তাতীত 
ভাবাতীত ইত্যাঁদি। কিন্ত সেই সাধকের চিন্তে ভগবানের প্রতি রতি 
উৎপন্ন হওয়ায়, ক্রমশঃ মহিম-ভ,ব দূর হইরা মনে হইতে লাগিল, ভগবান 
অনন্ত বটে, কিন্তু তাহার সহিত আমার যে অতি নিকট সম্বন্ধা তিনি প্রভূ 
আমি দাঁস, কিম্বা তিনি পিতা আমি তাহার সন্তান! সাধকের এবদ্িধ 
মানসিক অবস্থার ভগবান হইতে তিনি আর বেশী দূরে নহেন ! তখন সাধক 
আকুল হৃদয়ে ভগবানের. সেবায় নিঘুত্ত হন !- ইহাই দাশ্ত ভাব। দাশ্ত 
টাবেরও দুইটা স্তর আছে; প্রথম স্তর “সন্ত্রষ ছিতীয় স্তর “গৌরব । প্রথম 
স্তরে ভক্ত দাঁস হইয়া প্রভুর ন্যার সন্ত্রমের সহিত ভগবানের সেবা করেন। 
দ্বিতীয় স্তরে ভক্ত পুত্র হইপ্পা ভগবানকে পিতার ন্যায় সেবা করিয়া গৌরব 
অন্থুভব করেন। নারদ, উদ্ধব, অক্রুরাদি ভক্তগণ দান্তভাবে ভগবানদুরু লাভ 
করিয়াছিলেন । 
ংসার-আঁশ্রমে এই দাস্তভাব অবলগ্ধন করিতে পারিলে জীবন-সংগ্রামের 
কঠিন সমস্তার অতি সহজ 'ও সরল মীমাংসা হয়। বিশ্বাপী ভৃত্যের ম্যায়, 
ভগবানের সংসারে সংসারী হইয়া আপন আপন কর্তব্য অনাসক্তভাবে 
প্রতিপালন করিতে পারিলেশকন্মফল ভগবানে অপণ করিতে পারিলে, 
ইহাঘ্বারাই সংসার বন্ধন নষ্ট হইয়া পরাশান্তি লাভ হইবে ।--পৃথক্‌ সাধনার 
আর প্রয়োজন হইবে না! 
খ্যভ্ডাল । দাম্তভাবে ভগবানের প্রতি রতি ষতই গাঁড় হইবে, 
ততই ভক্ত আরও ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবে। প্রভূ এবং ভূত্যের 
মধ্যেও একটা দুরত্ব থাকে, পুত্রও পিতার সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিতে পারে 
শা! সুতরাং ভগবানের প্রতি রতি গাঢ় হইলে, এই ভেদ ভাব আর থাকে 
না! তখন ভক্তের মনে হয়, ভগবান আমার সখা, তিনি আমার বন্ধু, 
তাহার মত বান্ধব আমার আর কেহই নাই। এইরূপে ভগবানের সহিত 


পঞ্চভাব ও সাধনা | উ? 


সত সপ সিসি পাপ 


ভক্তের ভালবাসা ও মিশাসিশি হয় !--ভক্ু ভগবানেতে প্রাণ ঢালিয়া দেয় 
_ ইহাই সথ্যভাঁব। সখ্যভাবে ভক্ত ভগবানকে কাধে করে, কাণে চডে, 
উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতেও সম্কচিত হয় না। কেননা ভত্তের নিকট ঘাহা ভাল 
লাগে তাহাই ভক্ত ভগবানের জন্য রাখিয়া! দের! ভগবানকে আপনা 
হইতে ও আপনার মনে করে ; ইহাই সখ্যভাবের সাধনা । আদাম সুবলাদি 
রগরাথালগণ ভগবানকে এই ভাবে প্র।প্ত হইয়াছিলেন । 

লাঁশুস্লল্য ভ্ডা । সধখ্যভাবে ভগবানের সহিত ভত্তের মিশা- 
'মশি হওয়ায়, ভালবাসা এতই গাঁ হয় যে হথন ভগবান ভন্তু অপেক্ষা ছেট 
হইরা যান অর্থাৎ তখন ভক্ত মনে করেন আমি না খাওয়াইলে কে 
তাহাকে খাওয়াইবে ? আমি দেখা শুন! না কবিলে কে তাহাকে দেখিবে 
গুনিবে ? এই প্রকারে ভক্তের নিন্বাথ ভালবাসাঁব ভাব উদয় হুয় !-_ইহাই 
ধাৎসল্য ভাব । জঅন্তানের প্রতি পিতামাতার ভালবাসার মত এমন নিঃস্বার্থ 
ভালবাসা আর দেখা ঘাঁয় না! এই ভালবাসা কোনপ্রকার প্রতিদানেন 
অপেক্ষা করে না, নিস্বার্থ ও অধাঁচিতভাবে পিতামাতা সন্তানের উপব 
তালবালা ঢাঁলিয়া দেন 1_ সর্ধান্তকরণে ও সব্ববিধ ত্যাগ স্বীকার করিয়া? 
দন্থানের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন? ভগবানের প্রতি ভক্তেরও যথন 
এই গ্রাকার ভ।লবাসার উদয় হয়, তখন ভ্রু ভগবানের দর্শনে পরমানন্ন এ 
অদর্শনে জগৎ শৃন্যময় দেখেন! ইহাকেই বাঁৎসল্য ভাঁবের সাধনা বলা 
হইয়া থাকে । নন্দ যশোদাী মেনকা প্রভৃতি বাৎসল্যভাবে ভগবানকে প্রাপূু 
€5যাঁছলেন । 

এইভাবের সাঁধনাবস্থায় ভগবানের মহিম-্ঞান একেবারেই থাকেনা । 
কোন প্রকার ত্রশ্বধ্যের ভাব দশন করিলে, ভত্ত ভগবানের অমঙ্গল আশঙ্ক। 
করিয়া ভীত হন! ্রীকুষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও যশোঁদা ইহাতে 
ভগবানের অমঙ্গল আঁশঙ্কীই করয়াছিলেন ! 





্ 5%+ 
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স্মঞ্রুল্ল ভ্ডান্ব। বাৎসল্যভাবে ভক্ত ভগবানের জন্য সর্বদা তন 
ভাবে চিন্তা করেন, অধর্শনে তাহার ধ্যানে তন্মরতা প্রাপ্ত হন, এইরূপে তাহা 
প্রতি রতি গাটতন হইয়। প্রেমে পরিণত হয়ঃ তখন ভক্ত ভগবানে আত্মসমপ্ 
করেন! -আম্মচিন্তার আর অবসর গাঁকে না, কান্তের চিন্তাতেই' সর্সবচি 
পর্যবসিত হয়! সেই অবস্থায় ভক্ত ভগবাঁন নাই, ধ্যের ধাতা ধ্যান নাভ। 
_-সমন্ত একত্রে বিলীন !--ভক্ত ভগবাঁনে আন্মব[ল দিয়৷ আন্মহারা হব 
যান। তাহার অন্তর বাহির ভগবানে পরিপুর্ণ হয়, স্ধত্র ভগবত চশন 
৬ইতে থাকে 1--উহাভ “মধুর ভাব” বা “মধুর প্রেম” । মধুর ভাঁবে পাট 
ভাবই বিদ্যমান থাকে ১ মধুর ভাবের ভক্ত শান্ত ও দাস্তভাবে একনি হইয় 
ভগবানের সেবা করেন, সথ্যভাবে প্রমোদ, বাৎ্সল্যভাবে যথাযো? 
ভোজাঘারা তৃপ্তি ও মধুর ভাবে সর্ধতোভাবে আন্মনিবেদন করেন  এডস্ট 
মবুরভাব সব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মধুব ! 

কেহ কেহ স্থামীক্সীর ভালবাসাকে মধুরভাব বলেন, কিন্ত সাধারণতঃ এ 
ভাব সথ্যভাব , কেনন। স্বামীও ক্রীর নিকট কিছু প্রতিদান আশা করেন; 
আবার স্ত্রীও স্বামীর নিকট কিছু না কিছু প্রতিদান অভিলাধী; সুতবা' 
এষ্ট প্রকার বিনিময় ভাবের ভালবাসাঁকে সখ্যভীব বলা বাইতে পরে ॥ হাব 
স্পীষদি স্বামীর প্রত সম্পূর্ণ আম্মনিবেদন করিরা ভালবাসে, স্বার্থ-সম্পক 
শন্য হইয়া, ভাঁলবাসার জন্যই ঘি তাহাকে ভালবাস্১ম্বামীর বিরুদ্ধ ব্যবহাবে« 
যদি তাহার কোনপ্রকার প্রেমভাবের হাস না হয়, তবে এই প্রক।ণ 
ভালবাসা মধুর ভাবে কতকটা পরিণত হইছে পারে ! কিন্ত ইহা নে র!ঘ 
উচিত যে প্রারুত ভালবাসা কখনও অপ্রাকৃত ভগবত প্রেমের সহিত তুলি 
হহতে পারেনা । 

শান্তভাবে কতকটা মহিম-জ্ঞান বিদ্ধমান থাকায়, কাহারও মতে উহ 
শব্ধ্য ভাবের অন্তর্গত বলিয়া নিদ্ধীরিত হইলেও, দাশ্তাঁদি চারিটাভাৰ মাঁধুঝ 


পঞ্চভাব ও বি [ ৯৯ 


স্ট্রিপ স্পি্পাসিল উল সি পিটিসি শী শিপ সি টি স্টি 0 শশা পিন স্পা 


[বব অন্তর্গত, উহাতে কাহারও ২ মত বিরোধ ষ্ট হয় | না।  আবাৰ 
[হারও মতে শান্ত দাস্ত সখ্য বাসল্য এই চারিটী ভাব দ্বৈত আর মধুরভাঁব 
দে হভাব, কেনন মধুরভাবদ্ব।রা ভক্তও ভগবাঁন হইয়া যাঁয়।* 

| বজেশ্বরী শ্রীমতি রাঁবিকা এইপ্রকার প্রেমভাবে বা মধুবভাবে 
বানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এজন রাঁধাভাব “সাদ্য বিবোমণি" অর্থাৎ 
তার চর্ম অবস্থা বলিয়া ভক্তগণ উল্লেখ করিরাছেন ! 

( মাপনাকে দীনহীন এবং ভগবানকে বিরাট, অনন্ত, এরূপ মনে করিলে, 
হাব সহিত প্রেম হইবে না! ঘখন ভক্তের মনে হইবে, আমি জ্ঞান চাইনা, 
চাইনা, মুন্ভি চাইনা, কিছুত চাইনা !- চা শুধু তোমাকে '_-তুমিউ 
| প্রাণ্ন্লে প্রাণ, জীবনের জীবন, তুমি আমার সন্দস্ব ৷ , তোম|কে 
য়ে ধরিলেই আমার শান্তি, আমাৰ পরমানন্দ! ভগবানের সহিত ভক্তের 
প্রকার একাম্মভবের নাম প্রেম প্রেম একবার অঙ্কুনিত হহলে 
নম থাকেনা, বিপি নিষের থ|কেনা, কুলনান গাকেনা, ভালমন্দ, গখ দুখে, 
* থাকেনা! গাঁকে শুধু, আম্মহারা পাগলপাবা তন্য়ভাব । (প্রোমেব 








বান পুর্ণিমাব অপুবন নিশিথিশীতে বার-বসেশ্বর বদিক-শেৰ নটবব পুল 


তে 


ৃ ,%7মান্ম।দিনী বখভগোপীগণরে (পান পূণন্ু আন্গদন কবাভব।র ভাচ্/, ঠা 


পে 


1নান ভভলে, গোপাগণের কি প্রকার মভাভাব ঢদয হইয়[চিল, ঠাত। সকলে 


ব্ 


15 আছেন । গোপাগণেব মবে। “কত কেহ বলিতেছিলেন, “আমিউ 2 দেখ 
দি কিৰপ মনোহর কপে গমন এ »ছি, তোমরা ভাত তষ্ওনা, আসি 
মাদগকে রক্গ। করিব”, এঠ বলিযষা আপন উত্তরা বসন ডাদী উত্ডেলন করিষ। 
নিন ধারণের অন্তকরণ করিতে লাগিলেন । €কভবা শ্রাকুষেৰ বালাবস্থা আন্নকরণ 
ৃ ঘ. হামাগুড়ি দিযা চলিতে লাগিলেন, 'কহবা গচারণেব অনুকরণ করিষা ধেন্ুগণকে 
বদন করত আকনণ করিতে লাগিলেন । কোন ভু গোপী কষ ও বলরাম 
ৃ দাড়াউলেন ! আবার কোন ছুই গোপী কুষঃ 9 বাধা হভয়। বাশরা বাজান 


গলন ।-গোপীগণ আর কৃষ্ণ বিরতিনী নেন '-তাভাবা যত বু ভয়! [গযাছেন 
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এইপ্রকার অবস্থায় প্রেমিকভন্ত তপনে ভগবানের জ্যোতি, চন্দ্র 
তাহার লাবণ্য, কুম্মে তাহার হাসি দর্শন করিতে থাকেন! বিহ 
কুজনে, ভ্রমর গুপ্তনে, ভীহার প্রেমগীতি শ্রবণ করিয়। পুলকিত হণ 
জদয়ে নব নব ভাবের উন্মেষ হইরা প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রেমান' 
মাতাইয়া তুলে! তখন ভক্ত প্রেমাস্পদকে অন্তরে ঝহিরে সর্ব ৪ 
করিতে থাকেন !-সর্ধস্থানে সর্ধবস্তরতে প্রেমাম্পদের প্রেমময় মৃত্তি হব, 
পাঁইতে থাকে! এই প্রকারে -রাঁপাভাবে উদ্বদ্ধ হইরা প্রেমিক পরেছি 
সচ্চিদানন্দ সাগরে চিরতরে বিলীন হন 1- শ্রীশীরাধাকৃষ্ণের মহা-বাস 
মিলিত হইয়া নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন !! 
এক্ষণে জ্ঞানীগণ যাহাকে ব্রহ্ম বলেন, শৈবগণ যাহাকে শিব বন্দি 
উপ'সনা করেন, বৌদ্ধগণ যাঁহাঁকে বুদ্ধ বলেন, জৈনগণ যাহাকে অ 
বলিয়া থাকেন, নৈয়ায়িকগণ ঘাহাকে কর্তী বলেন এবং মীমাঁংসক 
যাহাকে কন্ম বলিয়া! থাকেন, বাঞ্াকল্সতরু পরঘ্দয়াল আনন্- 
সেই প্ীহরির পদদবন্দারবিন্দ ক্মরণ করতঃ এই অধ্যায়ের বক্তব্য শেষ করিলা 
ঘং শৈবাঃ সমুপামতে শিবইতি ব্রজ্ষেতি বেদান্তিনো। 
বৌদ্ধ। বুদ্ধ ইতি প্রমাণ পটবঃ কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥ 
অরন্নিত্যথ জৈন শাসন রতাঃ কম্মেতি মীমাংনকাঃ | 
সোহয়ং নো বিদধাতু বাঞ্চিত ফলং ব্রেলোক্যনাথে। হরি; 














এ 
ও মহাশান্তি ওম্‌ !! 
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হরি ও তৎসৎ। 
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চ্ত্ভর্ম অন্যযান্স। 
বন্সাত্ব ৷ 

ম/নব জীবনের চরম লক্ষ্য বন্গত্ব লাভ । ব্রহ্ম বুঝিতে হইলে, বঙ্গত্ব কি? 
্হ্বলাভের উদ্দেন্ত কি? ইহাতে জ্ঞানী ও ভক্তের ঘপ্যে কোন পার্থকা 
ছে কিনা এই সকল বিষর বিচার ও আলোচনা করা কর্তব্য ।, 

জ্ঞান ও আননের চরম অবস্থাই ক্ষত! এই পরিদ্শ্মান জগতের 
[ভ্যক জীবই সুখের কাঙ্গাল! প্রত্যেকে সুখের আশাতেই ইততস্তত 
টাটা করিয়া বেড়াইতেছে! জীব পুর্ণরক্ষেরই অংশ , একদিন সে পুর্ণা- 
*. আস্বাদন করিয়াছে, সেই অগ্ভৃতিউ জীবেতে সংস্কাররূপে বিবাজ 
£রিতেছে, তাই ক্ষুদ্র বিধয়ানন্দ লইয়া জীব পরিতপু হইতেছে না, 
পনন্দের আশায় জীব উদ্ভান্ত হইয়া কেবল ছুটিতেছে।--শান্তি না, বিশ্রাম 
তৃপ্তি নাই, কেবল ছুটাছুটি! আবার অজ্ঞানতা |নবন্ধন জীব প্রকৃত 
নলের বস্তু পরিত্যাগ করতঃ অনিত্য ও নিরানন্দ পরিপূর্ণ বিষয়কে 
থানন্দ মনে করিয় জড়াইয্বা ধরিতেছে। অনিত্য বস্ততেই নিত্যস্খ 
ই কবি! ভ্রান্ত ও গ্রতারিত হইতেছে! কিছুতেই অভাব মটিতেছে 
7, কিম্বা শাস্তি হইতেছে না! এই অজ্ঞানতার মোহ দূর ন| করা পর্য্যন্ত 
চবের ভ্রান্তিনাশ কিন্বা স্বরূপ-জ্ঞানোদয় হইতে পারে না! স্তর.ং নিরাননগ 


১০২ সনাতন-পর্ম্ে মানব-জীবন 


ও অজ্ঞানতা দূর করিয়া, স্বরূপ জ্ঞান ও আনন্লাঁভ করাই জীবের উদ্দে 
৪ কর্তব্য ।__এই স্ববপ জ্ঞানই “ব্রহ্মজ্ঞান” এবং স্বরূপ আনন্দই পরক্মাননদ 
আর এতদ্ুভয়ের মিলনই “ব্রহ্ত্ব” ! 
এই বরঙ্গাত্বের স্বরূপ অনির্র্চনীয়! উহ্ঁকে বাক্য দ্বারা কেহ প্রকা« 
কবিতে পারেনা । শ্ীশ্রীরামরুষ্চ পবমহণ্সদেব বলিতেন, “বেদবেদান্তা 
সমস্ত শান্ত উচ্ছি, কেননা সমস্তই মুখদ্বারা প্রকাশিত বাঁ উচ্চাপি; 
হইয়াছে, কিন্ত একমাঁ বঙ্গত্বই অন্ুচ্ছিষ্ট কারণ উহাকে কেহ বাঁকাদ্ব 
প্রকাশ করিতে পারে না” । শান্সেও আছে যথ।__ 
উচ্ছিষ্টং সর্ববশাস্ত্রানি সর্ব্ববিগ্তা মুখে মুখে । 
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মনোজ্ঞান মব্যক্তং চেতনাময়ং ॥ 
জ্ঞানসঞ্ধকলিনী ত? 
সকল শানু উচ্ছিষ্ট হয়াছে এবং সকল বিগ্ভাই যুখে মথে রহিয়াছে 
কিন্ত সেই অব্যক্ত চৈতন্যমর বরন্গজ্ঞান অগ্াঁপি উচ্ছিষ্ট হয় নাই । 
শত বলিয়াছেন, 
“যতো বাচোনিবর্তীন্তে অপ্রাপ্য মনসাঁসহ 1৮ 
তৈত্তিবীয়োপনিষং 
মন ও বাকা তাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে অর্থাৎ তিনি অবা' 
মনসোগোচির । 
“নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্ত, ংশক্যো ন চক্ষুষা 1” 
কঠোপনিষৎ 


সেই পররন্গকে বাঁকা দ্বারা, মনদ্বারা কিন্বা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দিয় দ্বারা প্রা 
হওয়া যায় না । 


বঙ্গ ১০৩ 


ভরদ্বাজ মুনি ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিয়।ছিলেন, “বঙ্গ কি?” তদ্ুন্তবে বঙ্গা 
বলিয়াছিলেন, “অচিন্তোপাপধি বিনিমুক্তং অনাগ্ন্তং শুন্ধং শান্তং নিগুণ' 
নিরবয়বং নিভানিনং অখাওকরসং অদ্বিতীয়ং চৈতগ্ঠ* বঙ্গ ।৮--( নিবালল্ছো 
পনিষৎ ) অর্থাৎ অচিন্ত, উপাধি মুক্ত, আদি অন্ত বহি, শুদ্ধ, শান্ত, নিগু ণ, 
নিববয়ব, নিতানন, অথ, একরন? অদ্বিতীর চৈতন্যই বন্ধ । 

জগ শ্রঙ্ামজ্র। রক্গত্র বুঝিতে হইলে প্রথম 5; জগতাকে 
ণৃঝিতে হইবে । কেননা রঙ্গ এক এবং অদ্বিতীঘ হইয়াও স্বেচ্ছার একাংশে 
জীবজগতরূপে বিবন্িত হইয়াছেন স্থতরাঁধ বন্ধাকে পুণভাবে জানিতে 
হালে জগততন্ত জানিতেই হুইবে , ভগবানের বিশ্বময় বিশ্বব্ূপই জগত-রূপ ' 
ভগবান অজ্জনকে বলিয়াছিলেন, “হে অজ্জুন, আমাৰ বিভিন্ন বিভূতিব বিষর 
গাণিবাব আর প্রয়োজন কিঃ আঁমি একাংশ দ্বারাই এই বিশপংসালে 
পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্তান করিতেছি 1”*  শতিতেও আছে বথা” 


“পাদোহস্য সর্ববভূতানি ত্রিপাদশ্যায়ুতং দিবি |” 


৮ 


সমস্ত ভূতগণ তাহাব একপাদ, আর ত্রিপাঁদ অমৃত! অর্াৎ একপাদে 
পরিবর্তনণীল জীবজগত, আব তিনপাদ নিতা ও অমুতময় 

সকল শাস্ত্কারগণই বলিধা থ|কেন, এই পরিদশ্মান জগত বঙ্গনয়। 
“রন্ষঈ সহ্য আর জগত মিথ্যা” অর্থাৎ এই জগতকে রঙ্গময় দর্শন না করিয়া 
যে জগতরীপে, ভেদভাবে দশন করা হহতেছে। এই ভেদভাব মিথা। 71 যেমন 
রজ্ত জর্পত্রম হয়, কাঁচেতে জলভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেতেই জগতন্রগ 
হইয়াছে । স্থষ্টির পুর্বে একমাত্র অদ্বিতীঘ পরিপুর্ণ পরব্রহ্ধই ছিলেন, তিনি 
বভ হইবার ইচ্ছা করিলেন, অতঃপর জীবজগতাঁদি বনুরূপে প্রকাশিত 


+ গীতা ১ম অধায় ৪২ শোক | 


০ 


০ ১ পাপী 


১০৪ সনা তন-্ধন্মে মানব-্দীবন | 


এ পেস্ট পানি ৯ সিপস্টিপাি পির্পাি 





প পিপি িপিশিদি সিটি পপি পিস্পপাশিাস্পিপিসটিতাসিছি শু 


৬৮৫ ৯টসপিপাসি পি্পাস্পিলাসি সিল স্পা পা ২৯ শী পে পা পি পাটি পাশা লি ৩ 


হইলেন ; সুতরাং এই পরিদশ্তমান জীবজগত, চরাচর, জড়অজড়, সমস্ত 
বঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে! তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,__ 


“সর্ববখল্িদং ব্রহ্ম তজ্জলান্‌।* 
ছাঁন্দোগ্যোপনিষহ। 





এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্ধ ; তাহা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, তীহাদারাই স্থিতি 
এবং তাহাতেই মস্ত লয় প্রাপ্ত হয়। 

যেমন বস্ত্র হইতে স্তর পথক করিলে, বস্ত্র বলিয়া! কিছুই থাঁকেনা, সেইবপ 
জগত হইতে ত্রহ্গ পুথক্‌ করিলেও জগত বলিয়া কিছুই থাকেনা! স্বত্র দেমন 
বন্ধের কারণ, সেইরূপ বহ্গও জগতের কারণ; ঘদিও জগতছাঁড়াও ক্র 
আছেন, কিন্ত বক্ষছাড়া জগত নাই ! মন অদ্িতীর় হইলেও যেগন সবপ্রাব 
স্থায় দৃশ্ঠ, দ্রষ্া ও দর্শনরূপে পুথক্‌ পৃথক ভাবে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ 
অদ্বিতীয় ব্রহ্মতন্তই মায়া-শন্তির প্রভাবে জীবজগতাদি পুথক পুথক্রূপে 
কল্পিত হইতেছে! শীস্বকীর বলির|ছেন,-- 


“বিস্তারঃ সর্বভৃতস্ত বিষেঠোবিবশ্বমিৰং জগ 1% 


অর্থাৎ এই বিশ্ব, জগত, সর্বভূত ভগবান বিষণ বিস্তার মাত্র। 

এ বিষয়ে কিঞ্চিং বিচার করা যাঁউক, সকল ধন্মীবলম্বীগণই স্বীকার 
করিয়া থাকেন যে, ভগবান ব্যাপক” অর্থাৎ সর্বব্যাপী, আর “একমেবা 
দ্বিতীয়” অর্থাৎ তিনি এক এবং অদ্থিতীয়। এই ব্যাপকত্ব ও অদ্বিতীরত 
ভাবটা বিচার করিলে দেখা যাঁয় যে, এমন কোন স্থান নাই যেখ|নে ভগবানের 
অভাব । অর্থাৎ জীবজগতের প্রতি অণুপরমাণুতে তিনি বির/জিত 
'আছেন। “তিনি অণুঅণীয়ান্, আবার গুরুগরীয়ান্‌!” অর্থাৎ তাহার 


ঈগ একেশ্বর বাদ হিন্দু মুসলম।ন, ব্রাহ্ম খুষ্টীন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন । 


'ব্রন্থাত্‌ | ১০৫ 


এস্পাসিপা সালীশ শা পা সত স্পা শা পাটি লাশ সদ ৩ পদ পান 
স্পা্পীস সিতাস্পিদাস্পি সিস্ট সি শী সি শিপ টিটিশ - 


মত ছো ও কেহ নাই, জর তাহার মত স্ুবুহৎ ও শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। 
এক কথায় তিনি সকলের ভিতরে অুপ্রবিষ্ট, আবার তাহার বিরাট দেহের 
মধ্যেই সমস্ত জীবজগতাঁদি অবগাহিত বহিয়াছে 1 তাঁউ সাধক গাহিয়াছেন ১ 


“যেদিকে তাকাই সেই বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপে ব্যাপ্ত সব্ধচরাচর, 
প্রেমের নয়নে হের নিরন্তর পুঁজ, প্রেমফুলে দিয়ে অশজল ; 
কোথা ভেদাভেদ দেখনা চাহিয়ে, তুমি আনি সব তাহাতে ডুবিয়ে, 
ভাঁব সেই একে আমিত নাশিপে, বিশ্বপ্রেমে হোক জীবন সফল 1” 


দেআরাজ হিরণ্যকশিপু ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদকে শৃলবিদ্ধ করিয়া, সাঁ?: 
নিক্ষেগ করিয়া, পর্ধতশিখর হইতে ফেলিয়া দিয়া, অগ্রিতে দাহ করিয়া, 
তস্তীর্ পদতলে পেষণ করিরাঁও কিছুতেই বিনাশ করিতে না পারায় বড়ই 
অস্থির হইয়া পড়িলেন ; তথন ক্রোধান্ধ হইব তাঁহাকে বলিলেন, “তোর 
হরি কোথায় আছে ?” প্রেমিক ভক্ত বলিলেন, “আমার হরি ভলে স্থলে 
অন্তরীক্ষে সব্দত্রই আছেন |” দৈত্যরাজ বলিলেন, “এই স্তস্ভের ভিতরেও 
কি তোর হরি আছে ?” ভঞ্কর|জ বলিলেন, “হী এই স্তম্ভের মব্যেও 
আমার হরি আছেন ।” তখন গবিবত হিরণ্যকশিপু পদাঘাতে ক্ষ টিক স্তস্ত 
বিদারণ করিলে, অমনি তীহা' হইতে ভীষণ নুপিংহ যুত্তি বাহির হইয়। 
হিরণ্যকশ্রিপুকে বদ করিলেন! এই পৌরাণিক আখ্যাপ্লিকাঁটা বিচার করিলে 
দুইটা ভাব পাওয়া যায়; প্রথম ভাবটা এই যে, ভন্তকে ভগবান সর্বদাই 
বক্ষা করেন এবং প্রয়োজন হইলে ভভ্তের জন্ত ভগবান প্রকট মুক্তিতে 
অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ! দ্বিতীয় ভাবটা এই যে, ভগবান সর্নত্রই ব্যপক 
পে বিরাজিত আছেন, ভক্তির একাগ্রতা হইলেই যে কোন আধ!রে 
তিনি প্রকটিত হইতে পারেন! গাতাতেও ভগবান ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে পুন 
পুনঃ বলিয়াছেন যথা» 


১০৬ সনাভন-বন্ে মানব-জীবন। 


«যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ববঞ্চ ময় পশ্যতি | 
তন্তাহ” ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যাতি ॥ 
যে ব্যন্তি আম|তে সকল বস্থ এবং সকল বস্ততৈই আমাকে দর্শন কবে, 
আমি তাহার অদুশ্ঠ হউনা সেও আমার নিকট অনন্য হয় না। 
“সর্ববভূতম্থ মান্সানং সব্বভূতানি চাত্সনি | 
ঈক্ষতে ঘোগযুক্তাত। সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥৮ 
গীতা । 
ঈর্খজ সমদশী, সমাহিত চি বাৰ্তি সকলভৃতে আপন।কে € আম্মাকে ' 
এবং আপনাতে ( শাম্সাতে) সকল ভূত নিহিত দেখিতে পান । 
মার্কপ্ডেয়ধষি, নহারাজ? স্ুরথকে বলিয়াছিলেন” 
“নিত্যৈব স! জগন্মি স্তয়। সর্ববমিদং ততম্‌ 1” 
ূ মাকগ্ডেয় চণ্তী। 
সেই দেবী নিনাঁ, এই জগতই তাহার মৃগ্তি, তিনিই চিন্ুয়ীরপে মদদ 
জগত পরিব্যাপ্ড হইয়া রহিয়াছেন। 
দেবতাঁগণ দেবীর স্ততি করিয়া বলিয়াছিলেন ১ 


“ভ্বয়ৈকয়। পূরিতমন্বয়ৈতৎ 


কাতে স্তৃতি স্তবপরা পরোক্তি? 1” 
মাঁকগেয় চণ্ডী । 
হে মাত তুমিই একাকী সমস্ত জগতের ভিতরে বাহিরে যাতুরূপে 
পরিপূর্ণ হইয়া ব্যাপ্ত বহিয়!ছ, হে স্তবাতীতা, শ্রাঘ্ উক্তিদ্বারা তোমার 
কি স্তব করা সম্ভব? 


, 'বঙ্ছত ॥ ১৬ ২ 


দেবী স্বয়ং বলিয়াছিলেন +-- 
«একৈবাহং জগতাত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা ।” 
মাক/ওয় চণ্রাঁ। 
এই জগতে আমিই অদ্বিতীয়া, আমি ভিন্ন দ্বিতীয় আব কে আছে? 
মহাদেব বলিয়াছেন +₹- 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাত ভ্রিতয়ৎ ভাতি মাযয়া । 
বিচার্ধ আত্মত্রিতয়ে আক্মিবৈকোহবশিগাতে ॥ 


মহানির্বাণ ত্ব। 


১ এ শিটিল পীসিলীস্লিস্শি পি প সপ শি 


জ্ঞাতা জ্ঞের জ্ঞান এই তিন ভাবের প্রকাশ গাঁ সম্ভত, এই তিনটীব 
আন্মুবচার কবিলে একমাত্র আহ্ম/ অবশিঈ থাকে । 

এই যে সর্দর পরিপূর্ণ সরদ এক অখণ্ড সত্তা, বাহাৰ ভিতবে 
জীব জগত সমস্তই ভুবিয়া রহিয়াছ, যাহাতে তুমি আমি সকলেই 
মিশিয়। রহিয়াছি, এই অখণ্ড সচ্চিদনিন্ময় সত্তা বঙ্গ 1_-উঠাঁকেঈ 
ভক্ঞগণ বলিয়া থাঁকেন “সকলই তুমি” আর জ্ঞানীগণ ক্ষাদ আমিতে 
অহংস্কারও সেঈ বিবাট সন্ধায় বিসর্ন দিনা বলেন, “আগিও তুসি” 
--“সোহ২” তাঁই সাধক গাঁহিয়াছেন ;- 

“আমার দেহ দেহী সকল তুমি, তবে কি আর বউলেগ আমি, 

মিছে করি আমি আমি আমিতো মা আমি নই ।" 


এই সোহং মুখে প্রকাশ করা ঘাঁয় না, সাপনাঁর চরম অবস্তায় ইহা ভল্েব * 
বা জ্ঞানীর উপলব্ধির বস্থ ! 


রামলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিচিস্তনে বজগোগীগণ কিবপ সোহতভাঁব লা 
করিযাছিলেন তাহা পূর্ব অধায়ে দেখান হউযাছে ।--লেখক 1 


১০৮ স্নাতন-ধর্দদে মানব-জীবন 


সিল সসটিসসিত পনি পাস্তা শিপাস্পিলী ৯ শপর্পাটি লা পাস সানি ক রী পস্সি ত শ্পাদি শি শিিিশাস্িত ৯ সপাসিশ শাস্পিপী স্পা 


কবি বলিয়াছেন 
“চিন্তায় নাহিক মিলে পরম দে আমি, মায়া পরামশশুন্ নিষ্কল সে ভূমা !? 
এই সোহং তন্্রই প্রেণতন্ব বা মধুর ভাব । এই তিনটি ততই অদ্বৈত 
ভাবে পবিপুর্ণ । সৌহংতত্ব বা প্রেমতত্বের স্বরূপও অনির্বচনীয় ! যথা ১ 


«“অনির্ববচনীয়ং প্রেম স্বরূপম্‌। মুকাত্বীদনব |৮ 
নারদতত্র | 


'মের স্বরূপ অনির্বচনীয়। উহা বোবার আম্বীদনের হায়! অর্থাৎ 
চি বোঁবা উত্তম ভোজ্য আহার করিয়া নিজেই উহার আস্বাদন উপভোগ 
করে, অপরকে এ বিষয় কিছুই বুঝাইতে পারে না; সেইরূপ যিনি 
প্রেম-পিষুষধারা পানে পরম চরিতার্থতা লাঁভ করিয়াছেন তিনিও এবিষক়ে 
কিছুই প্রকাশ করিতে পারেন না । 

জী ভ্রন্সে এ্রল্্যত্ত। জীবায্মা, পরমামআীরত অংশ, জীবভাব 
দূর হইলেই জীবাম্বাপরমীম্মার মিলন হয়ঃ জীব স্বস্বূপে অবস্থান করে। 
একটা গৃহে আবদ্ধ বায় যেমন সর্ধত্র পরিব্যাণ্ত অখণ্ড বাযুরাশির সহিত 
অভেদ, কেবল গুহরূপ উপাঁধিদ্বারা উহা যুূল অখণ্ড বাযুরাশি হইতে 
পরিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, সেইরূপ সর্দ্ভূতান্তরস্থ সর্বগত আম্মাও নামরূপ 
ও শরীরাদি উপাধিঘ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে । সুগন্ধ বা দুর্গন্ধের সহিত 
মিশিয়া সেই গুহস্থিত বায়ু "সুগন্ধ বাঁযু” বা “দুর্গন্ধ বাধু” এইরূপ নাম ও 
গুণ সম্পন্ন হইয়া মুল বাধুরাঁশি হইতে আরও পুথক হইয়া পড়ে; 
কিন্তু এ সুগন্ধ বা ছুর্গন্ধাদি গুণকে পরিত্যাগ করিলে যেমন একমাত্র 
অখণ্ড বাযুই অবশিষ্ট থাকে; সেইরূপ নির্বিকার আত্মাও প্রকৃতির 
সত্ব রজ তম গুণাঁদির সহিত জড়িত হইয়া জীব অভিমানে স্বরূপ ভাঁব হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্ত গুণকে একবার অতিক্রম করিয়া গুণাতীত 


ওমা । ১০৯ 





সপোন শিপ পাপা 
সপ ৮ পপ পাপা পি পিপাসা ০ পাস পি 


হইতে পাঁরিলে, সচ্চিনানন্দ আম্মারূপেই অবস্থান করিবে। তাই শ্রুতি 
বলিয়াছেন ,-₹_ 
“জীবে! ব্রহ্মাভিননঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণাৎ ব্রহ্মবৎ ।৮ 
অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন, সচ্চিদানন্দ লক্ষণ হেতু জীবও ত্রন্গের স্তায় । 
“আত্মা বহুরূপিনী মায়ার সহিত ক্রীড়া করিয়া বহুৰপ বলিয়। প্রতিভাত 
হন এবং দেহাদিতে “আমি,” “আমার” বলিয়া অভিমান করেন, আঙ্ক 
বখন তিনি স্বীয় মহিমায় অবস্থিত থ|কিয়া বিহাব করেন তখনই পরিপ& 
রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন 1৮ ৯ 
নদী যেমন সাগর গন্তে প্রবিষ্ট হইয়া, সাগর ভাবই অবলগ্ধন করে, 
সেইট্নপ ভভ্ত অথবা জ্ঞানী অনন্তচিত্ত হইয়া ভগবানে বা রক্ষে আম্মদমপণ 
করতঃ সচ্চিবানন্দ স্বরূপত্ব লাভ কারন। জগদগ,ক 'ভগবন শঙ্করাচাষ্য 
বলিয়াছেন যে, কোটী কোটা শাস্ত্র গ্রন্থে যাহা উত্ত, হইয়াছে তাহার সারভাগ 
অন্ধ শ্লোক ঘ্বারা প্রকাশিত করা ঘার, তাহা এই £-রহ্ষই সত্য এবং জগত 
মিথ্যা, আর জীব বন্ধ বাতীত অপর কেহই নহে 1” যথা 
এ্রহ্গসত্যং জগন্মিথ্যা জীবে ব্রদ্মেব নাপর॥ ॥৮ 
ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হন্তমাঁনকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন “ভনমান 
তুমি কে?” ভক্তরাঁজ হন্তমান উত্তর করিয়াছিলেন” 
“দেহ দৃষ্ট্যাহি দাসোহহং, জীববুদ্ধ্যা তদংশকঃ | 
বস্ততস্ত তদেবাহং ইতিমে নিশ্চিতাঁমতিঃ ॥” 
যখন দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন মনে হয় তুমি প্রভু আমি 
তোঁমাঁর দাস! বথন জীব বুদি হয় তখন মনে হয়ঃ তুমি পরামাক্সা আর 
আমি তোমারই অশ, কিন্ত প্রকৃত সঠ্য অনুসন্ধান করিলে মানে হয়, 
শীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ ২ অধ্যায় ২৩ শ্লোক 


সত িডসত পিপি জপ সিসি পিপি পপ সিসি পিসি সি ৮ পিটিশ সি স্পরশীস তাস 







১১০ সন।তন-বন্বে মানব-জীবপ ূ 


স্পা সি স্টিল শ্পাপীপ্পাি্টিশ সিটি পাছত পি 


তুমিও যেমন আমিও তেমন, অর্থাৎ ক আমি অভেদ ! আমার এইপ্রকার 
নিশ্চয় ধারণ। হয়। 

তত্তান্দী ৩ ভ্ভক্ভিল্ল্র 'এ্রন্য্যত্ত।। জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়ের 
লক্ষ্যই ব্রঙ্গানন্দ লাভ; কেননা ভক্ত চান ভগবানকে লাভ করিতে 
ভগবান ব্রহ্মমর়। সমস্ত রসের আকর, জর্ধবিব আনন্দ তাহা হইতেই 
্ংসারিত! গুতরাং ভক্তেরও প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভ।বে 
দানা লক্্য। আর জ্ঞানীরতো ব্রহ্মানন্নই চরম লক্ষ্য । সর্বববিধ ধণ্মশাস্ই 
৫? লাভি কিসে হয়, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন , দর্শন-শান্ত্গুলিরও লক্ষ্য 
আনন্দ লাভ। প্রথমতঃ চাব্বাক দর্শনকার অতিস্থল ভাবের সুখ লক্ষ 
করিয়া বিচার কখিয়।ছেন; তৎপর জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সকুমেউ 
উচ্চতর সুথ ব! আ'ন্দ লক্ষ্য হইয়াছে । এইরূপে সাংখ্য পাতগ্রন বৈশেষিক 
গায় মীমাংসা ও বেদান্ত এই ষড়বিধ দশন-শান্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। 
সাংখ্যকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবুন্তি ঘর! প্রকৃত সুখ লাভের উপার নিদ্দেশ 
করিক্াছেন। অন্তাগ্ত দশনশান্গুলিও তত্বজ্ঞানঘারা দুঃখ নাণ এবং আনন্দ 
লাঁভেরই উপায়হ নির্পণ কারয়াছেন; পরিশেষে বেদান্ত দর্শন প্রতিপন 
করিয়াছেন, “আদৌ দুঃখ নাই! তুমিই আনন্দ স্বরূপ! জীবই হন্থ, 
সমন্তই ব্রহ্গময় ! সুতরাং বিচার করিলে দেখা যায় যে, দুঃখের চির-নিবুক্তি 
করতঃ বন্ধানন্দ লাভই সকলের লক্ষ্য! ভগবান থেদব্যা একদিকে যেমন 
“বেদান্ত দশন” রচনা করিয়া জ্ঞানের চরম উতৎকষ দেখাইয়াছেন, তেগনি 
আবার *শ্রীমচ্ভাগবত পুরাণ” রচনা করিয়া ভক্তিরও চরম ভাব বিকশিত 
করিয়াছেন ! 

ভক্তের ভক্তি চরম উতৎকষ হইলেই প্রেমে পরিণতি হয়, আবার জ্ঞানীর 
জ্ঞীনও টরম অবস্থাষ প্রেমেই পধ্যবস্তি হয়! ভক্ত সাধনার চরম অবস্থায় 
ভগবানের প্রেমময় মৃন্তি অন্তরে বাহিরে সর্বত্র দর্শন কারয়া প্রেমাননে 
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আরম্মুহারা হইয়া যান। আবার জ্ঞানীও সাঁং।র চরম অবস্থায় জ্ঞানময়ের 
চনয সত্তা অন্তরে বাহিরে সর্বত্র দর্শন করিয়া, ব্রহ্মানন্দ-রসে ডুবিরা যান! 
5রাঁং প্রথম অবস্থায় ভাবের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও, প্ররূত ভক্ত এব 
পরত জ্ঞানীতে কোন প্রভেদ নাই । 

পরম ভাঁগব্ত ম্হীম(ত অক্রুর ভগবান আকুধ্ুক স্তব কাবা করিতে, 
হাহীর আমুঞ্তিত অনন্ত বিভূতি দশন করিয়া বলিয়া ছিলেন “এক্ষণে আপনা 
চক্ষুদ্বয়কে' স্্যযরূ,প, আখ-পলককে দিবার ত্র বাপ, এুখাকে ্রিরপে 
শিরে|দেশকে সপ্তদ্গগরপে, বুকে মহাপ্রাণরূপে, শ্র“তকে দশদিক রও 
রোমাদিকে বুক্ষ ও ওধপধিরূপে, কেশরাজিকে মেঘবপে, অস্থিনখাদিকে পর্বত 
বপে, দেবুতাগণকে অনন্ত বাঁহুরূপে, কুংক্ষকে মহাসাগররূপে, অবনীকে 
পদতলর্পে দশন করিতেছি! ভগৰৎ কপাবনে এইপ্রকার জ্ঞানের 
বিভূতি দশন করিয়া পরমভক্ত অক্র,র প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়াছিলেন। 

পরমভক্ত অজ্জুনও ভগবান আরে রুপায় তাহার দেহে বিশ্বরূপ 
দশন করতঃ বিম্মিত, ভাত ও মুগ্ধ হইয়া, ভগবানকে জন্যখে, পশ্চাতে এবং 
সব্বদিকে সহল সহশ্রবার নগস্কার করিয়াছিলেন ; অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা 
করিয়! পুন:পুনং প্রণাম ও স্তি করিয়াছিলেন; হাতে তাহার ভক্তিভাব 
আরও সদ ভিন্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । স্থতরা* জ্ঞানলাভ ভক্তির 
বিরোধী নহে, বর উহ। ভাক্তলাভের বিশেষ সহায়ক 1 প্ররূুত ভক্ত 


| 


1 
রি 


এবং জ্ঞানীতে কোনও ভেদ 

বঙ্গত্ব বিষরটা বড়ই জটিল, উহার সামান্ত অংশও বাক্য বা বুক্তি দ্বারা 
বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, তাই জগ্ুকু ভগবান এন্কর|চাধ্য এবিষয়ে 
মোটামুটাভাবে বলিয়াছেন ;-- 


। শ্রীম্ভাগবত দশম লন্ধে ৪০ অধ্যায় ১২1১৩ শোক 


১১২ বু ধঙ্মে মানব- জীবন । 


পিপিপি িপরিস্পিসপিশিসিনি লী পাতাটি ২ পিপি পতি তসি ৯ সদ সর্প পিপি পশিপাস্টিতি পিপাসা পিসি পতিতা তি পাপা ০ পট তি ৭.৯ পি স্পা সি সা্টাস্ছিশসিস্টি টিটি প্স্পিসিতিসি লীিগাসপদ সি 


যল্লাভাঙ্গাপরো লাভঃ বহু স্্খান্নাপরং ্খং ূ 
বজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্‌ ব্রন্মেত্যবধারয় ॥ 


অর্থাৎ যেলাঁভ হইতে আর অধিক লাঁভ নাই, যে সুখ হইতে আর অধিক 
সখ নাই, যে জ্ঞানের পর আর জ্ঞান নাই, তীহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। 

খষিপ্রবর মহম্ম্ বলিয়াছেন “অনন্ত আকাশ বদি পত্র হয় অনন্ত পিন 
যি মদিরাশি হয়, অনন্ত ন্বর্গবাঁসীগণ যদি লেখক হয়েন এবং অনস্তকালি 

য়া যদি লেখনী চাঁলন! করা! যান, তথাপিও সেই অনন্তের কণামাত্রও 

এ কীর্তন করা হয় না 111” 

যতদিন পধ্যন্ত সেই আনন্দময়কে স্বস্ববূপে অবগতি না হইবে, ততদিন 
পর্য্যন্ত ছুখের অবসান হইবে না। তাই ঞুতি বলিয়াছেন, *স্বাহাকে 
জীনিলেই অমুতত্ব লাভ, না জানিলেই ছুঃখ 1৮ * ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা হইতেই 
ছঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ক্ষণিক নিবুত্তি প্রকৃত সুখ নহে ছুঃখকে চিরতবে 
উপশ্মিত করিতে নী পাঁরিলে আনন লাভ হইবে না! অতএব দুঃখের 
চির-নিবৃদ্তি করত: সচ্চিগানন। বা বহ্গত্ব লাভই মানব জীবনের চরম 
উদ্দেশ্য !! 

এক্ষণে এখানে জনৈক সাধকের একটা প্রার্থনা গীতি উদ্ধত করিয় 
এবিষয়ে বক্তব্য শেষ করিলাম । 


কবে, ভুবন ভরিয়ে তোমারে হেরিয়ে, 
আপনা যাইব ভুলিয়া । 
কবে, তৌম|র পরশে শীতল হ্ইয়ে, 
তোমাতে ঘইব ডুবিয়া ॥ 
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কবে, অন্তরে বাহিরে তোমারে হেরিব, 
কূপাকণ। পেয়ে আনন্দে ভাসিব, 
সুখ ছুঃখ আমি সমান গণিব, 
হাসি মুখে লব বরিয়া । 


কবে, প্রেমের নয়নে হেরিব জগত, 
পুলকে শিহরি হইব প্রণত, 
তোমাতে হারাব আমার আমিত্ব, 
চির তরে যাব মিশিয়া॥ 


আনতে 


ব্রহ্বত্ব লাভের উপায় । 


এক্ষণে ব্রন্মত্বলাভের উপান্প কি? এবিষয়ে কিছু বিবৃত করিতে চেষ্টা 
করিব । পুর্ববেই বল! হইয়াছে যে তক্তিই মুক্তির কারণ; ভক্তি ব্যতীত ৰ্ি 
ভক্ত, কি জানী কেহই সাধন পথে অগ্রদর হইতে পারে না !-জ্ঞানলাভের 
প্রথম সোপানই ভক্ত । এই ভক্তির সহিত “বিশ্বাসের” অতি নিকট সম্বন্ধ, 
কারণ বিশ্বাসের অভাব হইলে সেখানে আর ভক্তি থাকিবেনা! ভক্তিপথের 
স্তায় জ্ঞানপথেও বিশ্বাস ব্যতীত সাধনায় এক. পদ অগ্রসর হইবার উপায় 
নাই। কারণ জ্ঞানপথে প্রথমেই শ্রদ্ধার প্রয়োজন !--এই শ্রদ্ধ! বিশ্বাসেরই 
মামাস্তর মাত্র ; কেনন। গুরু এবং বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নামই “শ্রদ্ধা” । 
সুতধাং জ্ঞানপথে জলন্ত বিশ্বাস লইয়া অগ্রপর হুইতে হইবে। ভ্তানের 


ঁ অধিকারী নির্বাচন কর! বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ নির্দেশ 
জ্ঞানের অধিকাসী করিয়াছেন যে, সাধনচতুষ্ট় সম্পন্ন ব্যক্তিই জ্ঞানের, 


অধিকারী ; এইনাধন চতুষ্ট় কি 1?-- (১) পনিত্যামিত্য 
বন্ধ বিবেক" অর্থাৎ অনিত্য বিষে আসক্তি রহিত ও নিতা বিষয়ে অনুনক্ি 
৮. 


টা রঙ স্নাভম-ধর্দে সারদব-ভীবল । 


স্িপসসমি পিক 


হ্ইা বিবেকের জাগ্রত অবস্থা (২) “ইহমুত্রাথ ফলতোগ বিরাগ”” ইহুকালের 
ভোগাসক্তির উপর এবং পরকালের শ্র্গাদি ভোগ কামনার উপর টবরাগা 
উৎপন্ন হওয়া, অর্থাৎ তীঙ্র বৈরাগ্য (৩) "শমাদি ষটক. সম্পত্তি”* * অথাৎ 
শম দম উপরতি তিতিক্গা শ্রদ্ধা ও সমাধান সম্পন্ন হওয়া (৪) “মুমুক্ষুতব” 
অর্থাৎ মুক্তিলাতের জন্ত তীব্র আকা্ষা, এই চারিটা বিষয়ে অধিকার জন্মিলে, 
জ্ঞানসাধনায় অধিকারী হওয়া যায়। তবে শাস্ত্রকারগণ ইহাও নিদ্দেশ 
করিয়াছেন যে, এবিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার ন| জন্সিলেও, জ্ঞানালোচনা 
করিতে বাধা নাই ; কেননা জ্ঞানালোচনা কগিতে করিতেই সাধন চতুষটয 
“বিষয়ে অধিকার জন্মিতে পারে। 


এক্ষণে জ্ঞানপথে কিরূপে ব্রহ্মত্ব লাভ কর! যাইতে পরে এ্রেবিষঞ্জে 
কয়েকটা সাধনার উল্লেখ করিব। সু, 


জ্ঞানপথের প্রধান সাধনা, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন | 
শ্রবণ কি?-_-গুরু, ধর্ম্োপদেষ্টা কিনব! সাধুমহাত্মীর মুখে ব্রহ্মতত্র, 
আত্মত্ত্ব, ভগবততত্ব্, জগত্তত্্ প্রভীতি যাবতীয় তত্ব একনিষ্ঠ ও অনন্ঠচিত্ত 
হইর] শ্রবণ করার নান শ্রবণ” | মনন কি?--বিচার 


ছারা সমস্ত সংশয় নিরাকরণ করতঃ নিঃসংশয় ভাবে অ্রুত 
নিছ্িত্যাসন্ন বিষয় চিত্তে দৃঢ়ভাবে ধারণা করার নাম “মনন” । 
নির্দিধাসন কি 1--যে বিষয়ে শ্রবণ ও মনন কর] হইল, তাহাই আপন 
জীবনে প্রতিফলিত করিয়া সেই সেই ভাবে হ্প্রতিষ্ঠিত হওয়। ; সর্বত্র 
্রন্ধ দর্শন করতঃ আঁপনাকেও সেই ব্রঙ্ষের সহিত অভেদভাবে নিয়ত পাবি" 
চিশ্তমের নাম নিদিধ্যাসপন | আমি নিত্য মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ সচ্চিদাননাময়-__ 
আমার আমিত্ব অন্তরে বাহিরে জগন্সয় সর্বত্র বিস্তৃত, আমার আমিত্বের 
চিন্ময় উপাদান দ্বারাই এই জগতট! গড়া ছইয্নাছে! আত্ম! যেমন দেহীর 


শ্রন্বণ্ন স্মন্নন্ন 


৯ এই সকল বিষক্জ পৃথক, পৃথক্‌ ভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আলো- 
চিত হইয়াছে। 


জন্মন্-জণভেয় উপাঞধ। ১১৫ 


শাসিত এ ৯ টস জন পিস আসিস সস টি ২৯ ক এটি 





চারার তর কজন সজিপ্র 


কট সর্ধাপেক্ষ। প্রি, লেইরূপ এই আগতটা 'আমায নিকট $গ্রয়তম ! 

শামি সর্ধজ পরিব্যাপ্ত ! আমি জ্ঞানময়, আনন্নময়, প্রেমময়--আমিই ভুমি, 

টমিই আমি | এই প্রকারে হন্দেতে আস্ম-বিসর্জানের মাম নিদিধ্যাসন | 
মহ্র্ধি বাজ্ঞবন্ক্য তদীদ্ন পন্থী মৈত্রেরীকে উপদেশ দিয়াছিলেন )-- 


«আতা! ঝা অরে দ্রেষউব্যঃ শ্োতব্যো মন্তরব্যো নিদি- 
ধাসিতব্যে। মৈত্রেষ্যাক্সনি খন্বরে দৃষ্টে শ্টতে মতে বিজ্ঞাতে 
ইদং সর্বং বিদিতং।৮ 


হে মৈত্রেয়ী, আবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করা কর্তব্য, ইহা! ছারা আত্মার 
[ক্ষাৎকার লাভ ভয়; এইরূপে শ্রবণ মননাদি দ্বারা ইহাকে একবার লাভ 
চরিলে, চুল জ্ঞানই লন্ধ হয়। 

ভগবান শঞ্করাচাধধা ব্রঙ্গজ্ঞানের ভিন প্রকার অধিকাক্সী নিব্বাচম 
£রিয়াছেন। যাহার! শ্রবণ কর! মাত্র ব্রহ্গজ্ঞান উপলব্ধি করেন, তার! 
ভ্তম অধিকারী! মনন কর! মাঞ্র যাভাদের ব্রহ্গতত্ব অনুভূতি ভয়, তাহারা 
ধাম অধিকারী । আর মিদিধ্যাসন দ্বারা ঘাহাদ্দের ব্রঙ্গ সাক্ষাৎকার হয়, 
[হারা অপ্ম অধিকারী । 

পরমহংল পরম ভাগবত গুকদেব গোস্বামী রাঙ্ষর্ধি জনকের নিকট শ্রবণ 
ত্র অপরোক্ষ বরঙ্গজ্জান লাঁত করিয়াছিলেন ! আবার বাজধি জনক ও তদীয় 
।রু মহধি অষ্টাবক্রের নিকট শ্রবণ মাত্র ত্রক্ষজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । 

রাজর্ষি জনক উপযুক্ত অধিকারী হইয়া শুরুপকাশে বন্গজ্ঞানলাভের নিমিত্ত 
মন করিলে, মহর্ধি জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন ভোমার এক্ষণে কি অবন্ত! ? 
তাহাতে রাজর্ষি জমক উত্তর করিলেন, “আমি প্রথমতঃ 
কায়িক কর্শ হইতে বিরত হুইল! শরীবকে সংযত 
করিয়াছি, ভৎপর বাচিক কন্ম হইতে বিরত হইয়া বাকা 
'ঘম করিয়াছি, এক্ষদে মানপিক চিন্তা নিরোধ করতঃ মনঃসংধম করিয় 


রাজরধ্ধি জমক শু 
অষ্টাবক্রু 


_-স্পালি আল 


১১৬ সনাতব-ধঙ্দে মানব-জী বন 


স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতেছি ! গুরু দেখিলেন, শিষ্যের চিত্ত ব্রক্গচ্জান লাভের 
সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে ; তখন বলিতে লাগিলেন, "বম তোমার বন্ধন 
কোথার ? তুমিঘে চিরমৃক্ক' তুমি শুদ্ধবুদ্ধ নিপিপ্ত নির্বিকার! এই 
ষে ভুমি জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করিয়া এখানে আপিয়াছ, ইহাই তোমার বন্ধন! 
তুমি যে সমাধিলাভের অভিলাষ করিতেছ, ইহ তোমার বন্ধন! ত্রান 
নিঃসগ, নিরঞ্জন, সর্ধত্র পরিব্যাপ্ত সচ্চিদানন্দময় অদ্বিতীয় জ্ঞান-স্বরূগ 
আত্মা! অতএব নীচ চিন্তা পরিত্যাগ করতঃ আন্মপ্রতিষ্টিত হও! এই 


গ্রকার জ্ঞানের বিবিধ তত্ব শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই রাজর্ষি জনকের অপরোৌন্ষ 


অন্তভূতি হইয়াছিল । 
পুর্ণ জ্ঞানে গ্রতি্িত হইতে হইলে জ্ঞান- 


পথে সাতটী সোপান বা স্তর অভিত্রকট করিতে 
হয়, এই সাভটা অবস্থাকে জ্ঞানে সপ্তভূমি বলা হইপ়া থাকে 
নথা-_-€১) শুভেচ্ছা (২) বিচারণ। (৩) তন্ুমানসা (৪) সন্তাপত্তি (৫. 
অপংশক্তিকা (৩) পরার্থ ভাবিনী (৭) ত্র্াগা। এই সাতটা অবন্থার 
প্রথম তিনটা সাধন অবস্থা এবং শেষের চারিটী সিদ্ধাণস্থা। প্রথম তিনট 
অবস্থার নামান্তর, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন--ইহাই সাধন অবস্থা । আর 
শেষে চারিটীর নামান্তর (১) ব্র্গবিদ, (২) ত্রহ্মবিদ্বর (৩) ব্রঙ্মবিত্বরীয়ান 
(৪) ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠ--এই চারিটী দিদ্ধাবস্থা। সিদ্ধাবপ্কায় অনুভূত আনন্দে 
তারতদ্যান্নুসারেই এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে । আনন্দের আধিক 
হেতু এই অবস্থাগুলি পর পর শ্রেষ্ট; সুতরাং ব্রন্মবিদ্বরিষ্ঠ বা তুরীয়াবস্থাই 
সব্বশ্রেষ্ঠ 1! 


জ্ঞানের সপ্তভূমি 





মহাবাঁক্য বিচার । 


ক্রানপথের অন্য একী সাধনা মহ্াবাক্য বিচার | বেদচতুষ্টগ মন্থন দ্বার 
মহাবাক্যক্নপ চারিটী অধৃতময় ফল উদ্ভব হইয়াছে ! বথ-- 


মহাঁবাঁকাঁ বিচার। ১১৭ 





(১) খকৃবেদের মহাঁবাক্য-_প্প্রজ্ঞামানন্ং ব্রহ্ম” 
(২) সামরেদের মভাবাক্য-_-“তত্বমসি” | 

(৩) যজুর্ষেধদের মহাঁবাক্য__“অহ্রঙ্ধাস্মি” । 

(8) অর্থব্র্ববেদের মহাবক্য--“অয়মাত্। ব্রহ্ম” । 


জগ গুরু ভগবান শঞ্ধ রাঁচীর্দা ভীরতের চীবি প্রান্তে চরিটী মঠ * স্বপন 
করিয়! তদীয় প্রধান চারিজন শিল্যুকে প্র চারিটী যঠেব আচার্ধ্যপদ প্রদান 
কবতঃ উপরোক্ত মহাবাক্য চারিটীর এক একটী এক এক মঠের চরমলক্ষযরূণে। 
নির্দেশ করিয়া! দিয়াছিলেন। তত্ব পরিপূর্ণ এই মহাবাঁক্ চারিটী শ্রবণ, মনন* 
€ নিদিধ্যাসন করিলে স্বরূপত্ব লাভ হয়। এক্ষণে এই মহবাক্য চারিটী 
সম্বন্ধে ক্ষেপে আলোচনা কর! ধাউক। প্রথমতঃ “প্রজ্ঞামানন্ন+ ব্রহ্ম” 
অর্থ জ্ঞান এবং আনন্দই ব্রহ্গ! জ্ঞান এবং আনন্দের চরম অবস্থাই ঘে 
্রহ্মত্ব তাহা ইতিপুব্ব দেখান হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ “তত্বমসি”, ইছাতে 
তিনটা পদ আছে ষখ!, তং--ত্বং-অপি। “তৎ” শব দ্বারা পরমাত্মাকে 
লক্ষ্য কর! হইয়াছে, *ত্বং” পদদ্ধারা জীবাত্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং 
“আনে* পদ দ্বারা তৎ এবং ত্বং পদ্দের প্রক্যতা সাধিত হইয়াছে ; অর্থাৎ 


* (১) উত্ভরে খদারকাশ্রম ক্ষেত্রে, জ্যোতি বা যোশীমঠ- আচার্য্য 
ত্রোটোক ( হস্তামলক ), এই মঠের তিনটী সম্প্রদায়, যথা--গিরি, পর্বত, 
সাগর । (২) দক্ষিণে রামেশ্বর ক্ষেত্রে, শূঙ্গেরী মঠ-আচাধ্য পৃথ্ধীধর বা 
হ্ুরেশ্বর, এই মঠের তিনটা সম্প্রদায়, যথ।--লরব্বতী, ভারতী, পুরী । (৩) 
পুর্বে জগন্নাথ ক্ষেত্রে, গোবদ্ধন মঠ--আচাধ্া পন্স পাদ, এই মঠের দ্ইটী 
নন্প্রদায়,। যথা--বন, অরণ্য । (৪) পশ্চিমে দ্বারকাক্ষেত্রে সারদ] মঠ--- 
আশ্ঢাধ্য বিশ্বরূপ, এই মঠেরও. দুইটা সম্প্রদায়, বথা-_তীর্থ, আশ্রম । এই 
চার্সিটী মঠে মোট দশটী সম্প্রদায় আছে, এই সকল সম্প্রদায় ভূক সানী" 
শগণই “দশ লাম! লল্জ্যাসী” বলিয়া কথিত হয়| 


ঁ 
৯১১৮ সনাতন-ধর্দে মানবন্ীবন | 


পরমাত্ম। ও জীবাত্মার মিলন হইয়াছে। ভন্বমসি মধ্ারাকা সরলভাষে অথ 
করিলে এইরূপ হর ঘখ! সেই পরমাত্মাই জীবাত্মা । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে 
ষে, অপরিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ পরমাত্মার সহিত পরিচ্ছি্্ অধিশুদ্ধ ভীবাত্ার এ্ঁকাত। 
বা মিলন কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা ধাইতে পারে যে, 
জীবাত্মার ব্যবহারিক জীবভাবের সহিত পরঙ্গাতআ্মার মিলন হইতে পারেনা; 
কিন্তু জীবাত্ম! শোধন দ্বার! বিশুদ্ধ হইলে মিলনে আর বাধ! নাই! বিশেষতঃ 
পরমাত্ম! অথগুহেতু জীবাত্মার সহিত পূর্ব্বাপর মিলিয়াই রহিয়াছে, কেবল 
ভীবত্বের উপাধিটুকু পরিত্যাগ করিতে পারিলেই হইল 1-- ইহাই প্তত্বমসি” 
বা জীবাস্বা পরমাত্মার মিলন !! 


তূতীয়তঃ পঅহংবজ্গাশ্মি” অর্থাৎ আমিই ব্রদদ। এখানে আমিত্বের 
সহিত ব্রদ্দত্বের মিলন হইয়াছে । তত্বমসির ন্যায় এখানেও ইজীমেশ দ্বার 
পরিচ্ছিন্ন অবিশ্ুদ্ধ, বাবহারিক জীবভাবাপন্ন আমির সহিত ব্রহ্গত্বের মিন 
নহে; শোধন দ্বার! বিশুদ্ধ অপরিচ্ছিন্ন, আত্মারাম আমিকেই লক্ষ্য কর! 
হইয়াছে! যেমন বুক্ষের অপার অংশ ও পত্রবন্ধলাদি পরিত্যাগ করিয়া 
লারাংশই উত্তম কার্যের নিমিত্ত রাখা ছয়, সেইবূপ জঈবাজ্মারও “নেতি 
নেতি” বিচার দ্বারা অনিত্য ও বিকার পূর্ণ অংশ পরিত্যাগ করিলে, একমাত্র 
আল্মাই অবশিষ্ট থাকেন ! এবস্বিধ আত্মারাম আমির সহিত ব্রন্ধ চিরমিলনে 
আবদ্ধ! সুতরাং “অহং ব্রহ্গাশ্মি” ইহ মুখে গর্ব করার জিনিষ নহে !--ইহা 
সাধনার চরম অবস্থায় উপলব্ধির বস্তু 1! 

চতুর্থ “অকযস্াত্মা। ব্রহ্ম" অর্থাৎ এই আত্মাই ব্রহ্ধ। আত্মাই যে ব্রঙ্গ 
এ বিষয়ে কাহারও মঙখৈধ লাই ; ভবে মহাবাধ্যটী বিশ্লেষণ করিলে তিনটা 
পদ পাওয়া বার । বখা,--অয়ং-আত্মা-ব্রহ্ধগ । এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 
কপ্মং শবন্ধার! অন্ৈত ভাব নই. হইয়াছে, কেননা “আত্মাই ব্রক্ক” বঞ্িজেই 
ছে বথেইউ হইত্ত। এ বিষয়ে সগবান, লন্বরাছার্ধা হুতর বীযাংদা, করি! 


রশ কিতৰ বিচার । ১১৪ 
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নলিছন | এক তি বন্ধুর সহিত কথোপকথনের সমর, তাহার পূর্ব 
চিত বারে দেখিয়! বলিয়া! উঠিল, “এই ৫সই দেবদদ 1” এখানে, 
এই-_সেই--দেবদত্ত দ্বারা এক ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা ভূইয়াছে, €সইন্ধপ 
“্ধয়ং দ্মাতু! ব্র্ষ++ দ্বারা অগ্ৈত ভাব নষ্ট হয় নাই। 


ভাহেআরেতেনগেিরিটরররে 


চতূর্বিরবিৎংশতি তত্ব বিচার। 


জ্ঞান-পথের একটী অন্ঠতম সাধন! "চতূর্বংশতি তত্ব" বিচার। এই? 
চতুর্বিংশতি তব কি ?--(১) মূলা প্রকৃতি (ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ) (২ রি 
মহত্ত্ব (সব্বগুণের প্রথম বিকাব ) (৩) অহংতত্ব ( রঞ্জগুণের গ্রথম বিকার) 
(8) শ্র্ণীত * (€) স্পর্শতন্মাত্র (৬) রূপ তক্সাত্র (৭) রস তন্মান্র (৮) 
গন্ধ তন্মাত্র [এই পাঁচটার নাম “ পঞ্চতন্মাত্র”“-- ইহার! তমগুণের প্রথম 
বিকার ।] (৯) মন ( অহংতত্ব হইতে জাত ) [ “একাদশ ইন্দ্রিয়” বখা__ 
মন+ পঞ্চজ্ঞানেক্ির়+ পঞ্চকন্মেন্দ্রর় 1] (১১) অবণেন্ট্িয় (১১) 
ম্পর্শেন্দ্িয় (১২) দর্শনেক্্রিদ (১৩) বাগিন্দ্রিয় ( ১৪ ) ঘ্রাণেন্দ্িয় [ ইহারা 
পর্চ ভ্ঞানেন্দ্িয়__-অহংতত্বের সাত্বিক অংশে জাত 1 70১৫.) রসনেন্দ্ির 
€ ১১) পাণি (১৭) পাদ (১৮) পানু (১৯) উপস্থ[ এই পাঁচটার শুম্ষশক্কি 
ব1 ইন্দ্রির_-ইছাদের নাম পঞ্চ কর্েন্তির--অহংতত্বের রাজস অংশে জাত ] 
(২*) ব্যোস্তত্ব (২১) মরুতত্ব (২২) তেজতত্ব (২৩) অপ্তত্ব (২৪) 
ক্ষিতিতত্ব [ এই পাঁচটা “পঞ্চ মছাভূত”। অর্থাৎ আকাশ, বারু, অগ্নি, জল ও 
মা “তমার” অর্থ সেই মাত্র। অর্থাৎ শব্ধ তন্জাত্রে কেবল শব্দ বাতীত আর 
কিছুই নাই! রূপ তন্মাতে ফেবল রূপ, রস তন্মাত্রে কেবল রস! এই জন্তই 
নাষ অশ্মাত । 


1 কাহারও হতে পঞ্চ ন্থারের সান্িক অংগে পঞজাদেজির এরং রাজ 
অংশে পঞ্চ কর্তেজিয় উৎপক্ হইয়াছে । ও 4 





১১, সমাতম-ধর্থে মানবীর । 


মাটী এই পীঁচটীকে মহাভৃত বলা হয়,--ইহার! পঞ্চতন্মাত্রের তামপ অংশ 
হইতে পর পর উদ্ভব হইয়াছে ]। এই চব্বিশটী তত্বকেই টনিক তত্ব” 
বল! হইয়া থাকে। , 

কোন কোন শান্ত্কার আত্মাকে একটী ভন্বরূপে গণা করিয়া মোট 
'*পঞ্চবিংশতি তত্ব” বিচার করিয়াছেন ; আবার কেহুবা পরমাত্মাকে চরম 
তত্বরূপে ধরিয়া “ড় বিংশতত্ব” স্বীকার করিয়াছেন। 


্রহ্মশক্তি প্রকৃতি, চৈতন্তময় পুরুষকে আশ্রয় করতঃ চবিবণটা স্তরে 
বিকার প্রাপ্ত হইয়া এই জীবজগৎ রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন ; আর নেই 
। টৈতত্তময় পুরুষ নির্বিকার ও নিল্িগুভাবে সাক্ষীরূপে প্ররুতিতে ওতঃ 
প্রোতভাবে অধিষ্ঠিত আছেন। প্রকৃতির এই বিরত অবস্ত! বা স্তরগুলিই 
“চতুর্বিংশতি তত্ব”-_ইহাই ব্রহ্ষের সগ্চণভাব। ইহার দুই ওস্তার বিচার 
আছে। প্রথষ বিচার, ব্রহ্ম কিরপে জীব জগতবূপে বিবন্তিত হইয়াছেন ; 
অর্থাৎ শ্ষ্টিতত্ব-্*ইহাই ব্রদ্ষের সঙ্কোচভাব ( অগুলোম )। এই বিচার 
সর্বোচ্চ অবস্থ। হইতে আরম্ভ করিয়। ক্রমে সর্ধবনিক্ন অবস্থা! পর্য্যন্ত, অর্থাৎ 
ব্রহ্ম হইতে জীব পর্যন্ত । দ্বিতীয় বিচার, জীব হইতে আরম্ত করিয়া ব্রহ্ধ 
পর্য্যন্ত ; অর্থাৎ জীব “নেতি নেতি”” বিচার * দ্বারা চতুর্ববিংশতি তু 
অতিক্রম করিস, কিরূপে ব্রহ্ম ত্বে উপনীত হইতে পারে, এই প্রকার বিচার 
--ইছা! ব্রন্ষের বিকাশভাব (বিলোম ১। ব্রহ্ষের সন্কোচভাবে তৎশক্তি 
মায়! ব1 প্রকৃতির বিকাশ হয়, আর মাগার সঙ্কোচভাবে ব্রন্ষের স্বরূপ 
বিকাশ হইয়া থাকে । তবে ত্রহ্গত্বে উপনীত হইলে এই সব সঙ্কোচ, বিকাশ, 
সকলই ্র্মময় হইয়া যায়! রীরীরামনৃষঃ পরমছংসদেব বলিতেন, “সিড়ি 
অভিত্রম করিতে, করিতে ছাত্র উঠিতে হয়, কিন্তু একবার ছাদে উস্িলে দেখা 

* যেমন আমি শরীর নহি, ইন্দ্রিয় নগি, মন নাছ, এই প্রকারে 


অনিত্য ও বিবত অবস্থা, পরিত্যাগ করতঃ নিত্য বন বর করাকে “লেজ 
নেভি” বিচার কহে। ঠা ্ 


টুর্বিংশতি তত বিচার | ৯২5 





শ্ পাস পা মসলা মাল ০১ পো পো লক 


ধাঁ ধে, সব একাকার ! ছাদও যা, ত্ী সিঁড়িগুলিও তা কেবল ট, চুণ আর 
ক্ুয়কি 1” অর্থাৎ মোহান্ধ নয়নে জীবক্গগত বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হইলে ও, 
জ্ঞান দৃষ্টিতে সকলই চিন্ময় বলিয়া এনুভূত হয় ! 
চনুর্বি্বংশত তত্বের স্যষ্টি-প্রবাহের মধো ভঈটী, 
সম ও বারি বিচিত্র ভাব বিদ্যমান আছে, বথা, সমষ্টি ও বাষ্টি। 
এই সমষ্টি ও বাষ্টির মধ্যে একটা! সর্বার্গান সামাভাব বিরাজিত থাকিয়া, 
জটিল ও দুর্বোধ্য স্থষ্টিতত্বকে শৃঙ্খলাবুক্ত ও মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। 
অনন্ত কোটা ব্রহ্ধাণ্ডের বা অনন্ত সৌর-জগতের * যে তত্ব ও শৃঙ্খলা, একটি? 
বাষ্টি ব্রহ্মাণ্ডেরও সেই তত্ব এবং সেই শৃঙ্খলা । আবার একটা বন্ডের" 
যে তত্ব ও শৃঙ্খলা, একটী দেহ-ভাগ্েরও (মানব-দেহের) (সেইরূপ 
তত্ব! গে্টরূপ শৃঙ্ঘল! ! উঠাই ত্ষ্টি তত্বের অপুর্ব বোঁচত্র ও লহন্ত | 


এক্ষণে ব্র্ষ হইতে জীব পর্যন্ত সংক্ষেপে স্থষ্টিতত্ব আলোচনা কর! যাক । 
নিগ৭+ ব্রন্দে যখন গ্রজ সৃষ্টি করতঃ বু ভইবার 
ইচ্ছাশক্তি জাগিয়! উঠিল, তখন তিনি সগুণ হই- 
লেন; অর্থাৎ যে গুণমরা প্রকৃতি তাহাতে অবাক্জাবস্ায় খিলীন ছিলেন, 
তিনি ত্রিগুণের বিকাশ করতঃ ব্র্ষেরই একাংশে বাক্তাবস্থার সানাভাবে অথ- 
স্থান করিতে লা'গলেন। ত্রন্ষের যে অংশে গুণময়ী গ্রকূতি অধিষ্ঠিতা হইলেন, 
তিনিই চৈতন্তময় “পুরুষ”_-অর্থাৎ প্রকৃতিতে উপহিত ব্রহ্ম চৈতন্তই পপুরুষ”, 
আর গুণময়৷ এ্রকতিই “লা প্রকৃতি” বলিয়া উক্ত হইন! থাকেন । এই 


জ্তষ্টি-ক্রহস্য 





শা পপস্পশি শিসীিসস্পসসিপ শী ও পাপা পপ 


* পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও অনন্ত সৌর-ক্গগতেগ আব্তত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন । 

+ নিগুণ অর্থ গুণের অভাব নহে--ত্রিগ্ুণের অবাক্ত আবস্কা) কেনন। 
যাহাতে যে বস্ত্র অভাব, তাহা হঈতে সেই বস্ত্র আবির্ভাব কখনও হটে 
পারেনা! যেমন অগ্থি উৎপাদক শলাকাকে নিরগ্রি লাক! রা যায় না? -.. 
উহা অগ্নির অবাক্ত অবস্থ। মাত্র! 








১২২ দনাগুন-ধর্টে নাদব-জীবম। 





প্রকৃতি-বূপা অহাশক্তিই মহাদারা* ) শানে আছে বথাসপপ্যাাংড 
গ্রৃতিং বিদ্যা” ( শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ )) আর্থাৎ মায়াকেই গ্ররুত্তি বরিয়। 
জানিবে। প্রকৃতি চৈতন্তময় পুরুষকে আশ্রয় করতঃ স্যপি করিয়া থাকেন- 
গ্রন্কৃতিই হুষ্টি প্রবাহের উপাদান কারণ, আর পুরুষই স্থষ্টি কার্যে লিমিত্ত 
কারণ । 

প্রক্কাতি বখন সি কার্য আরম্ভ করিলেন, তখন প্রথমেই প্রকৃতিতে 
সত্বগুণ বিকাশ হইল, ইহাই প্ররুতির সর্ব প্রথম বিকার--ইহাকে “মহত্ত্ব” 
বা হয়। তৎপর প্রকৃতিতে রজগুণ বিকাশ হইল-- ইহার নাম “তঅহংতত্ব”” । 
খতঃপর ক্রমে পর পর প্রকৃতিতে তমগ্ুণের পাঁচটা বিকার হইল-_ইহা- 
দিগকে “পঞ্চ তন্মাত্র তত্ব” বলা হইয়া থাকে, যথা--“শব-তন্মাত্র+, “স্পর্শ 
তল্মাত্র”, পরপ-তন্মাত্রগ, শ্রস-তম্মাত্র? এবং গিন্ধ-তন্মাত্” | উম্কতির এই 
সাতটী বিকার যুক্ত অবস্থাই যাবতীয় স্থষ্টির “মহাকারণ 1,» 

&কহু কেহ এই মহাকারণ রূপ সাতটী মুল তত্বকে “সপ্তুতত্ব” বলিয়া 
থাকেন। এই সাতটী মূল তত্ব পরম্পর মিশিত হইয়া অনন্ত কোটা ব্রহ্মা 
স্থষ্টির কারণ স্বরূপ হইয়া! থাকে! সপ্ত তত্বের এই মিশ্রিত অবস্থাকে কেহ 
কেহ পত্রহ্মীও-কটাহ”, বা “কারণ জল” বলিয়া থাকেন। যেমন একটা 
সরোবরে বছ পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিলে অতীব মনোরম শোভ। হয়, 
সেই পন্মরাশির মধ্যে কতক কোরকাবস্থায়, কতক অদ্ধ প্রস্ফুটিত, কতক 
পূর্ণ বিকশিত, আবার কতফব! ধংশোনুখী! যুগপৎ এই দৃশ্য দেখিলে 
যেমন চিত্ত প্রফুল্লিত হয়, সেরূপ অনন্ত কারণ জলে, অনন্ত কোটা ব্রহ্ধাগু- 


সপাকাপপিজ 


» কান কোন মহাত্মা বন্ধক স্বরূপ শক্তিকে “'যোগমায়া” এবং ঠাহাগ 
জিুণমন্ধী, ধাক্তিকে ““মহামা!” ধলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেল । এই ষষ্জা- 
গায়াই “মকাবিদ্তা” বা মকাশক্ি ” | বিদ্তা। বা চিৎশক্তি ( পর! প্রকু তি) + 
আবিদ] বা দার! শক্কি (অপক্কা চাহাদকা বা 2 বা মহমী্ী | 
[ জীবমারা ০ অবিস্তা ] 1 


চকুর্িবংশতি ভন বিচার $ ১২৩ 


লরি তি ট-ই এ পপর িপরসি্িপপসর ল্ 





পটকা 


রূপ অনন্ত পল্পরাশি স্যটটি গ্রলয়ের অপূর্ব ভাব লকঈয়া কতৃক ফুটিয়া 
উঠিতেছে, কতক ডূবিয়! যাইতেছে, আবার কতকব! অন্ধ নিমীলিত 
অবস্থায় বিরাক্ম করিতেছে !--এই অপূর্ব দৃশ্যের দ্রশ্টী একমাজ্জ সেই 
চৈতন্তময় পরম পুরুষ !-_তিনিই ত্রহ্মানন্দে এই বিশ্বলীলা দশন করিতেছেন ! 
-স্নিজেই নিজের রূপ দর্শনে মুগ্ধ ।! 





গ্ি 





পূর্বে বল হুইয়াছে যে, অনন্ত কোটী ব্রহ্ধাণ্ডের সমষ্টিভাবে যে তব, 
বষ্টি ব্রহ্মাণ্ডেতেও সেই তত্ব) স্থতরাং এক্ষণে এই ব্রহ্গা-তত্ব সংক্ষেপে 
আলোচন। করা যাউক। সমষ্টি রঙ্গাণ্ডে সপ্ত “লোক 
এবং সপ্ত "পাতাল* এই চতুর্দিশটী ভূবন আছে? সপ্ত 
লোক যথা-_ভূভূবঃ সঃ মহ, জন, তপ ও সত্য । আর 
সপ্ত পার যথ।--অতুল, বিতল, নিতল, শ্ুতল, মহাতল, রম়াতল, ও তলা- 
তল। এই সপ্তলোক মধ্যে ভূলোক সর্ব নিগ়ের স্তর , অন্যান্ত লোকগুলি 
পর পর ক্রমশঃই বিকাশের দিকে গিয়াছে। আর তলাতল হইতে পরবতী 
পাতালগুলিও ক্রমশঃই অবিকাশের অবস্থা! প্রতোক লোকের সহিত এক 
একটী পাতালের বিশেষ সম্বন্ধ আছে ; ভূলোক যতদূর বিকশিত হইয়াছে, 
তৎ সম্পর্কিত পাতালটাতে প্র অন্ুপাতেই অবিকাশের অবস্থা রহিয়াছে ! 
এইরূপে যেমন সত্যলোক বিকাশের চরম অবস্থা, সেইরূপ তৎসম্পার্কত 
পাতালটাও অবিকাশের চরম অবস্থা । কাহারও মতে প্রতোক লোকের গর্ভস্থ 
গভীর অন্ধকাএময় অবিকাশ স্থানই তততৎ লোকের পাতাল ! 


মহাকারণরূপ সগুতত্ব হইতে গ্রকৃতি উপাদান সংগ্রহ করতং প্রতোক 
বরঙ্গাণ্ড স্ৃপ্তি করিয়াছেন। এইক্ষপে মহত্ত্ব হটতে ব্রন্ধাণ্ডের সমষ্টি বুদ্ধিতত্ব 
উৎপন্থ হুইয়াছে এখং বুদ্ধিতন্বের চরম উৎকর্ষ দ্বার “সতালোক” স্ৃি 
কইয়াছে। তৎপর অহং তত্ব হইছে বন্ধা্ডের সমতটি মল ও ইঞ্জিরাদি 
উৎপর্প হইয়াছে ; ইছার চরষ উৎকর্ষ ছারাই “তপলোকের' স্ত্টি। শন্দ- 


জ্রহ্না ও৩- 
স্তহ সহ্য 


১২৪ সনাতন-ধন্দে মানব-হীবম 


তন্বা্জ হইতে ব্রহ্গাণ্ডের সমষ্টি আকাশ তত্ব উৎপন্ন হইয়াছে; ইহা চর 
বিকাশে “জনলোক” সৃষ্টি হইয়াছে । ম্পর্শ-তন্মান্র হইতে ব্রদ্ধাণ্ডের সম 
বাষু্তত্থ ও মহাপ্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারই চরম উৎকর্ষ হইয়া “মহলোক” 
স্ষ্টি হইয়াছে । বূপ-তন্মান্ত হইতে ব্রঙ্গাণ্ডের সমষ্টি তেজ উৎপন্ন হইয়াছে ; 
উছারই চরম বিকাশে ম্বঃ বা দেবলোক হ্যষ্টি হইয়াছে । রস-তন্মা হইতে 
্রহ্ধাণ্ডের, সমষ্টি অপ তত্ব উৎপন্ন হইয়াছে $ ইহারই চরম উত্কর্ষে "ভুবলোক" 
অর্থাৎ পিতৃ বা প্রেতলোক স্যষ্টি হইয়াছে | গন্ধ-তক্সাত্র হইতে ব্রন্ধাণ্ডের 
'সমহি ক্ষিতিতত্ব উৎপন্ন হইয়াছে; ইহা হইতেই “ভুঁলোকের” 1 সৃষ্টি 
ছইয়াছে। এই তত্বগুলি মোটামুটা ভাবে দেওয়া হইল; 'প্রতোক তত্বেব 
অন্তর্গত বনু গভীর তত্বের সমাবেশ রহিয়াছে; বাহুলা ভয়ে বিস্তারিতভাবে 
লিখিত হইল না। 

পঞ্চভুতের “পঞ্চীকরণ" দ্বারা প্রত্যেক লোকস্থিত জীবজগতের উপাদান 
গঠিত হইয়াছে । * ভলোকের জীব হইতে ভূবলোকের জ্পীব সুক্ষ, আবার 


পাপ পপ পাপা পপ পাপিপপাপ শশী শিপ | কপি পাল 


+ আমাদের পৃথিবী ভূলোকেরই অন্তর্গত একটী দ্বীপ বন্যে। ভূলোকের 
অন্তর্গত ভূমগুলে সাতটা দ্বীপ আছে, যণা-_-লন্বু, প্রক্ষ, শালালী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, 
শক ও পুফর; একন্ পৃথিবী “সপ্তন্বীপা” বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। 
বর্জমান ভৌগলিক পৃ্বীই জদ্বু দ্বীপ, ইহ! আপার নয়টা ভাগে বিভক্, ইহা- 
দিগকে গবর্ষপ বা হয়; ভারতবর্ষ জন্দুহ্বীপের অন্তর্গত “ইলারর্য 
লামক অংশ। 


* পঞ্চ ভূতের মধ্যে যে সুলতত্ব দ্বারা যে লোক স্থট্টি হইয়াছে, এ মূল তৃত 
অদ্দেকাংশ এবং অবশিষ্ট ঢারিটী ভূত সমান চারিভাগে বিভক্ত করতঃ বাকী 
অর্দেকাংশ পুরণ করার নাম “পক্চীকরণ ।” বথা-_ভুঁলোকের জীবজগতের 
উপাদান, ক্ষিতি ॥* 1 অপ. ৮%* + তেক্গ ৮%০ +- বায়ু %*+ আকাশ ৮*৮০১২ 
এইরূপ ভূবলোফের জীবের উপাদান অপ. ॥ জবশিষ্ট গ্রতোকটী ভূত ৮০ 
অংশ, দেবলোকের জীবের (দেবতার্দের) উপাদান তেঞ্জ | অবশিষ্ট চারিকৃত 
এপ্রত্যেকটী ৮%* অংশ 1. মহলোকের . জীবের উপাদান বায়ু ॥* অন্তান্ত তৃতত 


চতুর্ব্াংশতি তত্ব বিচার । ১২৫ 





সজল সপ সপ সরস 


ভূুবলোক হইতে দেবলোকের জীব আরও লুক) এইবুপে উচ্চ উচ্চ 
পোকগুলি ক্রমশঃই হৃঙ্ষবের ছিকে বিকাশ হয়ছে । কেনন! ক্ষিতি হইতে 
অপ. সুক্ষ, অপ্‌. হইতে তেজ হুক, তেজ হইতে বায়ু আরও সুক্ষ, বাযু হইতে 
আকাশ আরও হুক্ধ, আকাশ হইতে মন ুঙ্ষততর এবং মন হইতে বুদ্ধি 
আরও হস্মতম 1 
ব্র্ধাণ্ডের সমষ্টিভাবে যে সকল তত্ব আছে, দেহ-তাখেও (জীবদেকে) 
বাষ্টিভাবে সেই সমন্ত তত্বই নিহিত আছে। ব্রহ্গাণ্ডের চতুর্বিংশতি-তত্ব 
জীবজেহ- চতুর্দশ ভূবন প্রভৃতি যাবতীয় তত্বই জীবদেহে বিরাজিত 
ল্রহত্য্য উহা কবির কল্পনা নহে-যোগীর উপলব্ধ সভা? 
মানবদেহে » মূলাধার হইতে উর্ধ!দকে ক্রমশঃই বিকাশের অবস্থা, আর 
কটিদেশ হইতে অধদিকে ক্রমশঃই অবিকাশের অবস্থা! ব্রাশ অবস্থাতেই 
“সন্তু লোক” বা “সপ্ত চক্র” ব। ণসপ্ত পদ্ম” ম্সজ্জিত ! আর অবিকাশের 
স্তানেই সপ্ত পাতাল বিরাজিত! মানবদেহে সপ্ত পাতালের স্থান নির্দেশ 
করিয়া ভগবান উত্তর গীতায় বলিয়াছেন ষণা,__- 
“অধঃ পাদেহতলং বিদ্যাৎ পাদঞ্চবিতলং বিছুঃ | 
নিতলং পাদসন্ধিস্ত স্থতলং জঙ্ঘ উচ্যতে ॥ 
মহাতলং হি জানুঃস্তাৎ উরুদেশে রসাঁতিলং। 


কটি সুলাতলং প্রোক্তং সপ্ত পাতাল সঙ্গয়া ॥ 
অর্থাৎ চরণের অধোভাগ অতল, চরণে বিতল, পাদসন্ধি নিতল, জঙ্বা 
সুতল, জান্ন মহাতল, উরু রদাতল, কটি তলাতল এই সপ্ত পাতাল বি 
হইল । 


॥০ এইরূপে ; জনলোকের জীবের উপাদান আকাশ ॥* অন্তান্ত ভূত ॥*| এই | 
প্রকারে পঞ্চভৃতের মিলন দ্বারা প্রতোক লোকস্থিত জীবাদির উপাদান 
প্রস্তুত করাকে “পঞ্চীকরণ+? বলা হইয়! থাকে। 





২৯৩ সনাভন-ধশ্রে শীনধ-জীবই 


মাপবদেছে বিশেষ বিশেষ সন্ধি স্থানের পথাস্তরালে 'দেরু' দণ্ডের 
অস্তষ্তরে সাতটা পচক্র' বা “পর্ন আছে । গুহ) দেশে মেরুদত্ডেয় সর্ব 
নিয় সীমার, (১) মূলাধার চক্র বিরাজিত-.ক্ষিতি ত্জ, ইহাই তূলোকের স্থান। 
লিঙ্গমূলের সমান্তরালে, (২) স্বাধিষ্ঠান উর্র--অপ্তথ, ভূবলোকের স্থান । 
মাভিদেশে, (৩) মণিপুর চক্র -তেঞজ বা অগ্রিতত্ব, হ্বঃবা দেবলোকের স্থান । 
দয় প্রষেশে, (৪) অনাহৃত চক্র _বাধুতত্, মহলোকের স্থান । কণদেশে (৫) 
বিশুদ্ধ চক্র---আকাশ তথ, জন লোকের স্থান । ভ্রমধ্যে (৬) আজ্ঞা চত্র--- 
নতৃষ্ব,। ভপলোকের স্থান।  ব্রক্গরন্ধে+ (৭) সহআর--বুদ্ধিতখ্খ, সত্য- 
লোকের ্ান। | 
উপরোক্ত সাতটা চক্ত বা পঞ্ু মানবদেহে শুশ্ভাবে অবস্থিত € ইহাদের 
পরশ ভাব ছাড়িয। দিলেও যে ষে স্থানে & চক্রগুলির স্থান নির্দিউ আছে, সেষ্ট 
সেই প্রদেশে তত্ব গুলির স্থলভাবের ক্রিয়া ধিগ্কামান ) ধথা--(১) গুহা প্রদেশে 
পৃথিতত্ব, স্ুলভাব, মলের ক্রিয়া) ২) লিঙগমূলে। অপ্তত্ব, শুঁলভাব, 
মৃত্রের ক্রিয়া ; (৩) নাতি প্রদেশে, তেজ বা অগ্রিত্তত্বস্কভাব, পাকস্থলীর 
ক্রিয়। ; (৪) হৃদয়ে, বাধুতত্ব-_স্থুলতাব, প্রাণের ক্রিয়া ; (৫) কঠদেশে, 
াকাশতত্ব-স্ুলভ্ভাব, শবের ক্রিয়া; (৬) ভ্রমধ্যে, মনতগ্১--হ্থগ্মভাব, 
লয়ের স্থান (ত্রিকুট ) চিন্তার ক্রি) (৭) মন্তিষ্ষ প্রদেশে, বুদ্ধিতত্ব-_-হৃক্ষ- 
ভাব, স্বৃতিমেধা বুদ্ধি প্রভৃতির ক্রিয়া ম্ুতরাং যোগীঞ্খধিগণ যে পদ্ম বা চক্রের 
স্থান মানবর্দেছে নির্দেশ করিয়াছেন, এঁ স্থানগুলি একেবারে কল্পিত নহে ! 
উততাদের সহিত স্থল তত্বেরও অতি ন্থনার বিশ্মমজনক খিলন রহিয়াছে !! 
জীবদেহে স্কুল, হুশ, কারণ এই তিন প্রকার দেহ আছে । প্রপক্কীকত 
পঞ্চ হতের স্থুলাংশে পস্থুল শরীর?” শুট হইয়াছে বৃদ্ধি, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্ছি় 
পককম্মেজি। .গ্রাপাদি পঞ্চবায়, এই সধদশ পদার্থ মিলিত হয়া “কুষ্া 
শরীর” হইয়াছে ইহার অন্ত জা “লিগ সবীর” |, আব ভীৎ 





(৮৬৮৭৮, 


বিল 








ঠতুর্িংশাতি উ বিচীয় |. ১২৭ 


ন্দের অস্থ-গল দশক অজ্ঞানতাই প্কারদ শরীর”ঃ বলয় কথিত 
হয় গ%ঃ | 


জীবদেছে পঞ্চকোষ বিগ্ঠমান জাছে, যথা-_-অন্নমম কোধ, প্রাণনয় কোষ, 
মনোময় কোষ, বিষ্ঞানমঞধ কোষ, এবং আনলাম কোষ । স্থুলী শরীরের 
নান অন্নময় কোষ, ইচায় উত্পন্ডি ও ছিতির কারণ 
অন্ন; পিত। সাতার ডূক্ত অগ্নের বিকার ও পস্ষিণতি 
বূপ শোণিত-শুক্র তারা ইহার উৎপত্তি, আবার অল্গাদি ভুক্ত দ্রব্ ছারাই 
ইহার স্থিতি ( কলিতে অন্নগভ গ্রাপ ), এজন) ইহার মাম পঅরময় কোর্ধ”?। 
পঞ্চকর্মেক্তিয এবং পঞ্চ প্রাণা্দি বায়ু মিলিত হইয়। প্প্রাণময় কোষ” হইয়াছে, 
পঞ্চ রে ও সন মিলিত হইয়া “মনোমর কোধ” হইজাছে। যেপ়ুপ 
অল্নের বিকার দ্বারা অন্পষয় কোষ এবং প্প্রাণের বিকার স্বার। শ্রাখমক্ন কোষ 
হইয়াছে, সেইরূপ মনোময় কোবও মনের ধিকারে উৎপন্ন । আত্মা নিঞিপ্ত 
হইলেও মনের বিকার বশতঃই স্থথী ছুঃখী ইত্যাদি অভিমান যুক্ত হই 
শোক নোহাদিতে আচ্ছন্ন হয়। পঞ্চজ্ঞালেন্ট্রিয় বুদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া 
"বিজ্ঞানময় কোব* হইয়াছে 7 ইহ! বুদ্ধির বিকারে উৎপন্ন । বুদ্ধির বিকারেই 
নির্বিকার, অকর্তা, সাক্ষীরূপে অবস্থিত আল্মাগড “আমি কর্তা” এই প্রকার 
অভিমান যুক্ত হইয়! থাকে! অবিষ্যা বা অন্ঞানতা জনিত শ্রিয়, মোদ ও 
গ্রমোদ এই ভ্রিবিধ আনন্ব-বৃন্তিমান অস্তঃকরণের অবস্থাকে “আনন্দসগ কোষ” 
বলা হুইয়! থাকে। অভিলধিত বস্ত দর্শন জনিত ন্খকে পপ্রিয়,” এ বস্ত 
লাভে ফে সন্তোষ হয় তাহার নাম “মোদ”” আর অভিলধিত বগ্ত তোগজনিত 
খের নাম “প্রমোদ,” এরই শ্ুথত্রয়ের মিলিত অবস্থায়ই “আননাঙ্য় কোষ”, 
ইহা আনন্দে বিকার হইতে জাত। ইচ্থারই প্রভাবে প্রিয়-মোদ- প্রমোদ 


পধকোব 





* শীর্ধ্যতে তবগ্ঞাদেন লশ্যতীতি শরীরং অর্থাৎ তন্বজ্ঞান উৎ্পর় হইলে 
নই ছয় এজন লাম শরীর (সুজ গন্ধ ও কায়ণ) ॥ 


৫ /৪%. 
488814784, , 


১২৮ সনাতন-ধর্শে মানব-জীরধদ 











সিসি চাপা পাত ১৫ 


রহিত অপরিচ্ছিরন অভোক্তা আত্সাও প্রিয় মোদি প্রমোদবান, পতিচ্ছিনন 
স্থখবুক্ত এবং আমি ভোক্তা" এই প্রকার অভিমানী হয় *।-_- ইহাই 
আত্মার শেষ আবরণ । 


জীবের অন্তঃকরণ চারিভাগে বিভক্ত (১) মন-_সংশয়াজক বৃত্তি, (২) 
বুদ্ধ-_নিশ্চয়াত্মক বৃস্তি (৩) তাহং__অভিমাদী বুত্তি (৪) চিত্ত--সংস্কার বন্তি। 
এই চারিটা বৃত্তির কার্য যুগপৎ সম্পন্ন হুয়। যেমন একটী গোগাপ ফুল 
দর্শন করা মাত্র মন প্রশ্ন করিল-_-এটী কি?-_বৃদ্ধি তৎক্ষণাৎ মীমাংসা! করিয়া 
দিল--ইহা গোলাপ ফুল, অহং তৎক্ষণাৎ অভিমান করিল মামি গোলাপ ফুল 
দর্শন করিতেছি, আর দেশ কাল পাত্রান্ুপারে অর্থাৎ যে দেশে, যে অবস্থায় 
এবং যে সময়ে এই দর্শন হুইল, তাহাই চিত্তে দাগ লাগিয়া গেল, অর্থাৎ চিত্ত 

-স্কাররূণপে উহ ধারণা করিয়া লইল। এট চারিটী কার্ধ্য রা বোধ 
হইলেও উহ! একই সময়ে যূগপৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

জীবশরীর চতুব্বংশতিতত্তে সৃষ্টি হইয়াছে, এই তত্বগুলিই প্রকৃতি ; 
আর বিন এই জীবদেন্ে দেভী হইয়া! নির্বিকার তাবে সাক্ষীরূপে অধিষিত 
আছেন, তিনিই চৈতস্তময় আত্ম(রাম পুরুষ !--ইনি সেই ব্রহ্ম চৈতন্তেরই 
অংশ জীবচৈতন্ত !--জীব ভাবটী পরিত্যাগ হইলেই মহাসাগরে জলবুঙ্ছ দের 
স্যার, জীবাত্ম( পরমাত্মার মিলন হইবে ! 

সপ্তণ বঙ্গের গুণময় অবস্তাই কতকট। বিচারের যোগা, উষ্ভাই জ্ঞানীর 


* কাহারও মতে আত্মা কোন অবস্থাতেই স্থণ ছুঃথে লিপ্ত বা মোহাদিতে 
আচ্ছন্ন হয়না, কিন্ব! আমি কর্তা কি ভোক্তা, এই প্রকার অভিমানবুক্তও 
হয়না ; তবে জীবদেহস্থিত অহংকারই জড় হইলেও আত্মার সংসর্গে “অধ্যাস” 
চেতু টৈতন্তের স্তায় ক্রিয়াশীল হয় ! লৌহ যেষন জড় হইলেও অগ্নির সংসর্পে 
উত্তপ্ত ও রক্তবর্ণ হইয়া অগ্নির স্তায় ক্রির্াধুক্ত হয় (ইহারই নাম “অধ্যাস” ) 
দেইরূপ দেহন্থ অহংকারও আত্মার সংসর্গে চৈতন্তবৎ ক্রিয়াধুক্ত হইয়! আমি 
দুখী, ভুঃখী, কর্তা, ভোক্তা! এই প্রকার অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকে । 


 চুঙুর্মিংশতি তথ বিচি ১২৯ 


জ্ঞাতব্য বিষগ্ন ! নড়ে গুণাতীত নিগুগ 'জবস্থায় কে কাছাকে জানিবে 1 
দেখানে জ্ঞাতা, জে, জ্ঞান সকলই একত্বে বিলান ! গুণাতীস্চ নিগুণ অবস্থা 
মনবুদ্ধির অতীত, স্ৃতরাং মন বুদ্ধি কআহং সবার! সেই অবস্থা! চিন্তা করা বাঁয় ন!! 
_ নিজে মনবুদ্ধির অতীত গুণাতীত অবস্থার উপনীত হইলে, অর্থাৎ সমাধির 
চরম অবস্থায় উহ! একমাত্র উপলদ্ধি হইতে পারে !! | 

মহধি কপিল সাংখা-দর্শনে বলিয়াছেন যে, পঞ্চবিংশতিতক্বের বিবেক 
জ্রানে দুঃখ নিবুত্তি হুইয। মুক্তিলীভ হয়। ন্থয়ং মহাদেব পার্কবতীকে 
বলিয়াছেন ১--- 


“শৃক্তি জ্বীনং বিনীদেবী যুক্তি হাস্যায় কল্পতে ৮ 
হে দেবী, শক্তি জ্ঞান ব্যতীত মুক্তলাভ কর! হাস্যাম্পদ ও বৃথা । এই শক্তি- 
তস্বই জরি 1 শ্রুতি বহিয়াছেন,__“য এতাং মায়াং শক্তিং বেদ স মৃত্যুং 
জয়তি, স পাপ্লানং তরতি, সোহমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি মহতী শ্রিদ্নমশ্রূতে |” অর্থাৎ 
যিনি এই. মায়াশক্তিকে জানিতে পারেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেন, সর্ববিধ 
পাঁপ অতিক্রম কারয়া ইহপোকে মহতী সম্পদ ভোগ এবং পরলোকে অমৃতত্ব 
লাভ করেন । সুতরাং জঞান-পথের সাধকের পক্ষে চতুর্বিংশতি তত্ব সমাক্‌ 
প্রকারে শ্রবণ ও মনন কর! বিধেয় ; এইকূপে জীবজগ ত-্রহস্ত অবগত হইয়া, 
"নেত্তি নেতি” বিচার দ্বারা জীবভাব পরিত্যাগ করতঃ চৈতন্যময় ব্রহ্মপত্তার 
লহিত সতত নিদিধ্যাসন কর] কর্তব্য ।--ইহাদ্বার ব্রহ্মত্ব লাভ সুনিশ্চিত !! 
জীবের দুঃখে সাধক গাহিয়াছেন,-. | 
“প্রকৃতির দ্রষ্টা. হয়েও ভুলে র'লে বিকারেতে, 
রূপ রসার্দির ধাধায় পড়ে, ভাস কাদ সখ ছথেতে ! 
কুপ্তসিংহ তোময়! সবে, ভুলে কেন রয়েছয়ে,.. 
মৃতের সম্ত/ন হয়ে, হেন দশা লাজে কিযে?” 


১৩৭ . সমাতিন-ধর্লে মনিকা! 


নির্বাণ । 


জ্তানপথে নির্বাণ মুক্তি লাভ করাই সাধনার চরম অবস্থা । ছঃখের আত্া- 
জ্তিক নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ-ইহাই নির্বাণ । জীবত্ব পরিত্যাগ করতঃ 
আমিত্বের বিশ্বময় প্রসারণ দ্বার] জীব ব্রঙ্গের এীক্যতা সম্পাদনের নাম নির্ববাণ। 
নির্বাণ অর্থে “নিবিরা যাওয়া” বা আমিত্বের বিনাশ নহে--আমিতের চরম 
বিকাশ করতঃ স্বন্বরূপে পূর্ণভাবে স্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নাম নির্ববাণ ! এক 
কথায়, জীবাত্মা পরমাত্মার অপরোক্ষ মিলনের নাম নির্বাণ । 

জ্ঞানপথে, সাধনার উচ্চাবস্থার় সালোক্যাদি মুক্কির কত্তকট! অবন্থাপ্ত 
সাধকের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইব থাকে। যখন সাধকের মনে এই ভাব 
উদ্দিত হয় যে, ব্রচ্মেতেই সমস্ত চরাচর জীবজগত ডুবিয়া রহিয়ান্ে, ন্ুতরাং 
আমিও ব্রঙ্গলোকেই বাদ করিতেছি !-__জ্ঞান-সাধকের এবস্িধ ৯ নাম 
সালোক্য মুক্তি । যখন সাধক অন্তরে বাহিরে সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করিতে থাকেন, 
তখন তাহার মনে হয় আমি ব্রদ্গের নিকটেই অবস্থান করিতেছি 1--ইাই 
সামীপ্য মুক্তি । বথন ব্রহ্গসত্থায় ডুবিয়। সাধক আনন্দ-রস পান কিভে থাকেন 
ইহাকে সার্টি মুক্তি বল। বাইতে পারে। জ্ঞান-সাধক নিদিধ্যাসন ছারা 
যখন ত্রননস্বক্ূপে অবস্থান করেন--ইছাই সা'প্য বা সাধুক্জা মুক্কি ! পরিশেষে 
যখন সম্পূর্ণরূপে ত্রন্গে আত্মবিসর্জন করতঃ সাধক ব্রঙ্গানন্দ লাভ করেন, 
ইহাই নির্বাণ মুক্তি ! ্‌ 

মাতৃতক্ত রাম প্রসাদ নিরীহ 

এবার তুমি খাও ফি জামি খাই মা ছুটটোয় একট] করে বাব!” 

ইহা বিকারগ্রস্তের প্রলাপোক্কি নছে 1 গভীর তা গু অন্ৈত তাবে ইক 
পরিপৃর্ণ। পভুষি খা” ইছার তাঁৎপর্ধয এই যে, জামার জমিত্ব তোদাতে 
বিসর্জন করাইয়া লগ [ইহা ভক্তি পথ। আর প্আগি খাই? ইহার 
তাৎপর্য এই যে, আনার আমিত্ব এরপ প্রসার করিব য়ে তোমাকেও আমার 








সম্পাদক ফট ৮ ১৫৯ 


দন ). ১৩১ 


শা স্দিটি স্পা সস্পিপিস্ম সি সপ আর সর সিল পা সি আসক্ত সী অসি সি ৩ তি সি 


লেই আমিস্বের ইধ্যে ভুবাইনী। ফেলিৰ 1--ইছ জানের চর বন্য ॥ & 
"জ্ঞানের গাপায়ান।? ছারা সাধক মুক্কিৎপখে অগ্রসক হ্ইয়! থাকেন। 

লীবজপতকে ব্রহ্মরূপে দর্শন না করিয়। মহামাকাপ্প প্রভাবে যে ভেদভাখে 
দর্শন হইতেছে, জগত হুইতে এই ভেদদতাব রব অজ্ঞানভাকে প্রত্যাহার করিয়া 
আনার নাম “পুরক'” ! অন্ঞানত! প্রত্যাহার করতঃ স্বরূপ জ্ঞান লাতে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠিত ছওয়ার নাম “কুন্তকপ ! তৎপর স্বরূপ জ্ঞানে আত্ম-গ্রতিডিহ ভচয়! 
আমিত্বকে বিশ্বময় ছড়াইয়! দেওয়ার নাম “রেচক”--ইহাই জ্ঞানীর, প্রাণায়াম, 
এই গ্রকারে সাধক ক্রমে প্রেমের অবস্থা লাত করতঃ একমাত্র চৈতন্য সভায় 
অবস্থান করেন, অর্থৎ তখন তিনি “কেবল” হ্ইরা যান, উন্াই “টকবলাঃ বা 
নরব্বাণ মুক্ত 

:নিরধক্িকে শার্খুকারগণ প্বিদেহ* মুক্তিও বলিয়া থাকেন | “বিদে” 
অর্থ "ভাবি দেছের অনারস্তত্ব” | ষাছারা বিদেচ মুক্ত হইয়াছেন মুত্তাৰ প 
ফাহাদের আর কোন প্রকার দেহ আশ্রয় করিতে ছইবে না, কিন্বা 'লিঙ্গ- 
শরীরালি' কোন প্রকার দে উৎক্রান্তিও হইবেন ; অর্থাৎ ভাচার' জীবন্ত 


* মুক্তিলাভের গ্রপ্নান ছুইটী পথ আছে, যথা-_তাক্তপথ ও জ্ঞানপণ ; 
একটী দ্বারা লাধক ছোট হইতে থাকে, অপরটী"দ্বার। ক্রমেই লাধক আমনের 
প্রসার দ্বারা বড় হয়! কোন এক ব্যক্তিকে ধদি কঠোর বন্ধনে আধ করা 
যায় তাহার বন্ধনরজ্ছুগুলি ধন্দ তাহাকে জালের মত জড়াইয়! রাখে, তাভা। 
ভইলে প্লে এ বন্ধন দশা হইতে ঢুষ্ট প্রকার উপায়ে মুক্ত ভইতে পারে ; প্রথম 
উপায় ঘদ্দি সে খুব ছোট হুহয়। ধাইতে পায়ে, তাহা হইলে বন্ধনরজ্জ গুলি 
শিথিল হইয়া যাইবে, আর গে অনায়াসে বন্ধন হইতে বাহির হইয়া পড়িবে! 
ইচ্ছা ভক্ভিপথ |. দ্বিতীয় উপাধ, এ ব্যক্তি হঙ্দি খুব বড় হইতে পারে, ভা! 
চঈলেও বন্ধনরচ্ছু-লি ছিন্নভিক্স হইয়া ধারে, আর সেওমুক্ত ভটবে_-উতা 
জ্ঞানপথ তাই জ্ঞানী গ্ররু উপযুক্ত অধিকারী শিষ্যুকে সঙ্লাস দিবার সময় বলেন 
'নির্গতোহপি জগঞজ্জালাৎ, পিউরাদিধ ফেশপী”পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া বাহির ভইলে 

সিখহের যেমন বিক্রম হর ভূমিও সেইরূপ জগতের মাধাঙ্গাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া 
খায় হইলে ২--মহথাধায়ার বস্ধন কাটাইপাক এই দুইটি প্রধান উপাক়। 


১৩২ সনাভম-ধর্দে, মানিবসজীবন | 


প্জা্পরি পর পি সপ পপ আপস সী পা পা পা সি পা সস সর্প পসরা শি 


অবস্থায় যেরুপ স্ব স্বরূপে প্রতিষিত ছিলেন, মৃতুান্ধপী যবন্দিকার পরপারেও 


সাহারা পুর্ববং স্ব শ্বর্পেই অবস্থান ফরেন। জীবিতকালেই মুক্তির 
অবস্থা লাত করার নাম জীবন্ুক্তি। মনোনাশ, অবি. 
জীন্বস্ু্তিল গ্ানাশ এবং ও তিনটা জীবনুক্তের 
পক্ষণ | সনোনাশ কি 2 বাসনা ক্ষয়ের নাম মনোনাশ ১ অর্থাৎ সর্বপ্রকার 
সঙ্কল্প বিকল্প শৃন্ত হওয়া । অবিষ্তা নাশ কি? অবিষ্ভা বা জীবমায়ার চারি- 
প্রকার কার্ধযা আছে, যথা" (১) অনিত্যে নিতা বুদ্ধি, (২) অশুচিতে শুচিবুদ্ধি 
(৩) অন্ুথে স্ুুখবুদ্ধি এবং (৪) অনাত্ম দিষয়ে আত্ম বুদ্ধি। অবিগ্যাঙ্গনিত 
এই সকল মোহ ধা ভ্রান্তি নাশ করার নাম প্বিগ্তানাশ'” | যিনি এই প্রকার 
অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাকে নাশ করতঃ সম্কল্প বিকল্প রহিত হইস্কা; তন্বজ্ঞানে 
স্রপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তিনিই জীবনুক্ত । যিনি অবিস্া, উপ ২ 
রের হুস্ষ্মাবস্থা--কর্তৃত্বাভিমান ), রাগ ( প্রাপ্তি ইচ্ছ! ) দ্রেষ (প্রাপ্তি অনিচ্ছা 
অর্থাৎ দ্বণ! বা বিরক্তি) এবং অভিনবেশ (পুনঃপুনঃ ভোগ লিগ্না ) এই 
পাঁচটি ভুঃখের নিবুত্ভি করিয়াছেন, তিনিই জীবনুক্ত ! যিনি উদ্ধী অধঃঅস্ত মধ্য 


সর্বত্রই এক অখণ্ড সমরদ মচ্চদাননময় পরমাত্মা। দ্বাক্সা পরিপূর্ণ হুইয়! 
রহিয়াছেন, এরূপ অন্কতব করেন তিনিই জীবনুক্ক ! 


ংকা- 





অধিকার ভেদ । 


অধিকারতেদে এ্পর্যাস্ত কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানপথের বনু সাধনার বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে ' অধিকারতেদ সথন্ধে কিঞিৎ আলোচন! 
ক্রিৰ। অধিকারভেদ সনাতন-ধর্মের বিশেষত্ব । এজগতে কত ধর্দ্বের উত্থান 
পতন হষয়াছে ও হইতেছে, কিন্ত স্নাতন-ধর্ম অনাদি কাল হইতেই জীৰগণ- 
কে শান্তি প্রদান করিয়া 'আলিতেছে। ইহান্স বিনাশ নাই । ' গ্রাস সহ্জর- 


অধিকার ভে | .. ১৩৩ 


৯ সপ সপ সপ পপ আসা রো আনি এ এ এটা ৪ 


বগলর যাবত বিদেশী ও বিধন্দ্ী বাঞ্জার্চের কঠোর অধীনত শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
ছটকাও, ভারতবানী সনাতন-ধর্শ বিশ্মুত হয় নাট !--কঠোর নিম্পেবণেও 
লনাতন-ধন্ম ভারত হইতে লুপ্ত হয় নাই ! ইহার মূল কারণ, অধিকার ভেদ, 
আধিকারী অন'ধিকারী লকলগ্রকার লোকই এই বিরাটি সনাতন-ধর্ম-পাদপের 
স্শীতল ছায়ার আশ্রিত !--যে ধত নিয় শ্তরেই থাকুননাকেন, লনা তন-ধশ্ 
তাহাকে সেইথান হইতেই ধীরে ধারে উঠাইয়! লইবেন ! 


যেব্যক্তি ক খ* পড়িতেছে তাহাকে বেদান্ত শাস্ত্র বুঝাইতে যাঁওয়। 
বিড়গ্বনামান্্র । যে শিশু এখনও হাটিতে শিখে লাই, তাহাকে দৌড়াতে 
বলিলে লাভ কি হইবে 2 শিশুর আহার পূর্ণবয়স্ক যুবকের আহারের সভিত 
তুলিত হইণ্েত পারেন।! এক মাপের জাম! তৈয়ার করিয়া শিশু, যুবক, বুন্ধ 
সকলর্কেছি এক একটী পরিধান করিতে দিলে উহা হান্তাম্পন্নই হইবে ! এই 
সকল বিষয় বিচার করিলে, অধিকার ভেদের প্রয়োজনীয়ত। ও সার্থক 
বিশেষরূপেই উপলব্ধি হইবে ! ইহাই অধিকার তেদের রহস্য । 


ভগবানের স্থষ্টি-লীলার একটী বিচিদ্রভাব এইট যে, এক ব্যক্তির মুখমণ্- 
লের আকৃতি বা রূপের সহিত অপর একটটি সুখমগ্ডলের সাদৃশ্য নাই ; একটু 
ন! একটু পার্থক্য থাকিবেই থাকিবে ! অনন্তকাল হইতে কোটা কোটী মানবের 
স্ষ্টি-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে; কিন্ত কি আশ্চর্য্য একটী মুখের সহিত অন্ত 
একটী মুখের মিল নাই !-ঈহা মানব-করনার অতীত শ্ৃষ্টিচাতুষ্য ! এই 
'পকার যেমন একটী মুখের সত অন্ত একটা মুখের মিল নাই, সেইরূপ একটা 
মনের সহিত অন্ত একটী মনেরও মিল নাই! মনের মিল কিছুতেই হয় না, 
এই জন্তই মতভেদের স্থষ্টি! কেননা বৈচিত্রা এবং বৈষমাই জগত স্থ্টির তন 
ও ব্হ্ম্ত ! তাই আলোর পার্থে অন্ধকার, সখের পার্থ হুঃখ,ধর্দ্ের পার্থ অধন্ধ, 

টির প্রারন্ত: হইতেই দেখিতে পাওয়া যার! 
* এই 'প্রকার অনন্ত:মতাবলক্বী মানবগণকে সনাতন-ধর্ের বিশ দেহে 


১৩৪ সনাতন খারধণ্জীধন 


৮ পস্িপাস্মপ্পিরিনক লি পিসি উন সনি স্পস্ট এপ্স সর সি ্ত লন আতপ সি 


কমার দেওয়ার শী, দক দত শু-জলত্ত পঞের উদ্ভব হইবাঁছে। পথ এলং 
ম্ অনন্ত হইলেও মরুলেরই গতি একসুখী.!্দনাতম-ধর্ম লকলকেই এক- 
স্থানে গু এরপিক্ষো পৌছাইয্! দিবে! বদ ৪ উপনদ্ী অন্ত ছইলেও 
সকলেরই গতি : মাগরধুখী--পরিণামে লকলেই মহাদাগরের সহিত মিলিত 
ইনটয়া থাকে । পভিত পাবনী ভাগীরনী শতমুখী হ্ইস্বা সাগর-সঙ্গদ করিলেও 
মলে তাহার একটা মাই ধারা! দেইরণ সনাতান-ধর্ষে জানস্ত সাধন পথ 
দুষ্ট হলেও চরম অবস্থায় সকষেই একত্বে উপনীত হইরে ! 

আাধন্নাব তুষ্ম | সনাতন-ধর্থের অনন্ত মত ও পথ সমুহ চারিটা 
সার্বভৌমিক বিভাগে রিভক্ত হুইর়াছে যথা ;- 

উত্তমে। ব্রহ্ধ সন্ভারো, ধ্যান ভাবস্ত মধ্যম? 
স্ততির্জপোহ্ধমে! ভাবো, বহিঃ পুজাহধমাধ 
মহানির্ববাণ তন্ত্র । 

অর্থাৎ ব্রন্ধজ্জানের উপাসনাই উত্তম ভাব, ধ্যানের ভাব ষধাষ, স্ততি ও জপ 
অধম ভাব, আর বাহ্পুক্ম] অধমাধম ভাব । এখানে “অধমাধম* কথার অর্থ 
নিরষ্ট বা খারাপ নহে ; পরস্পরঞহুলনায় উহা নিষ্ব স্তর মাত্র! এই চারিটী 
বভাগ পরম্পর বিরোধী নহে, উহার ঘনিষ্ট সন্বন্ধ যুক্ত, সোপানাবলীর মত 
পর পর মাধনার চারিটা সুবৃহৎ স্তর মাত্র । সাধকগণ ধিনি ষে স্তরে আছেন, 
নেখান হইতেই সাধনার ক্রমোন্নত অবস্থায় উপরের স্তরে আরোহণ করিয় 
থাকেন, পরিশেষে সাধনার চরম অবস্থায় সর্ববোচ্ত্তরে উপনীত হন | এবিষয়ে 
একটু বিচার কর যাউক। | 


যানাদের চিত্ত পের সময় স্থির থাকেনা। “প্রত্যাহার” করিয়া ফিরানইয়। 
আঁনিতে হয়, তথাপি জপের বয়য়ে যনঃ সংযোগ হয়না, মন সততই চঞ্চল, 
ভাহাদের পক্ষে মর্থ নিশ্ন বায় হইতে 'সাধদা আন্ত পি বর্তধ্য ; কার্ঠ, 
'মনঃ সংযোগ না হইলে, কোন প্রবধর' সুজ কার্ধা করাই সম্ভব নছে। কতক 
গুলি বান দ্াচরণ হি তগবৎ উল্দোকে কর! হয়) তবে ঈ নব কায চিন্ধ 


(অধিকার হণ... ১৩৫ 


[ 





বি হা 


সংযোগ নিল্চগাই' হইবে এবং তথায়! চিন্ত-উদ্ধি ও. চিত্ত-স্থির হইয়া পজ্ততি 
তপে” অর্থাৎ দ্বিতীত সয়ে অধিকীর তবে! ভগবত উদ্দেষ্টে বাসি সর্ব- 
বিধ আচরণই “বছি£ পূজার" জন্তগত। ভগবত সাধনার্থে বাহক স্নান, 
শুদ্ধবস্ত্র পরিধান, পুষ্প চয়ন, অন্ান্ত পূজোপকরপ মংগ্রহু ইত্যাদি বাহ্‌ আচরণ 
চিত্ত শুদ্ধি ও চিত্ত একাগ্রতার সঙ্থাযক। 

এই প্রকারে বাস্ক আচরণ বা বাস পুজ! ধারা চিত্ত কতফট1 শুদ্ধ হইলেই 
সাধক স্ততি ও জপের স্তরে উন্নীত হইবে; স্তোত্র পাঠ, ভগবৎলীলা প্রসঙ্গ, 
নামকীর্তন ইন্যাদি স্ততির প্অন্তগতি”১ | 

স্তুতি এবং জপে ধখন চিত্স্থির হইবে তখনই ধ্যানের অবস্থা আসিবে--- 
ইহাই তৃতীয় স্তর। ন্বস্থরূপে কিন্বা ইষ্টমূর্ভিতে চিত্র একাগ্রতা ও একতান- 
তার নাঙ্ষগ্টান ) অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে স্বরূপ বা ইষ্ট চিন্তা নাম ধ্যান। 
এই ধ্যানের উন্নত অবস্থাক্ ধ্যাতার নিজের অস্তিত্ব বোধ থাকেনা! অর্থাৎ 
আমি দর্শন করিতেছি, এবন্িধ ্বৈতভাব লুপ্ত হয়; তখন ধ্যাতা, ধ্যেয় এবং 
ধ্যান একত্বে বিলীন হয় ! তৎপর চরম অবস্থায় ধোয় বস্তুর জ্ঞান বিকশিত 
য়? অর্থাৎ তখন আত্ম স্বরূপ জ্ঞান কিন্ব। ইষ্টমত্তির স্বরূপ জ্ঞান বিকশিত 
হুইয়। সাধককে পরমানন্দ ও অমৃতত্ব প্রদান করে !_-ইহাই সর্ধ্বোচ্চভ্তর !--ইহাই 
'যাগীর যোগ-সমাধি, ভক্কের পিদ্ধি বা তগবৎ প্রাপ্তি, আর জ্ঞানীর ব্রঙ্গ 
সঙ্তাব! শাস্ত্রকারপণ ব্রহ্ষে অবস্থান করাকে পমাধি বলিয়াছেন * যথা--. 


«সমাধি ব্রহ্গণি স্থিতিঃ% (গারুড় )। 


* ফেহ কেহ যোগ সষাধকে “জড় সমাধি” এবং পশরঙ্গ সন্তাবের” সমাধিকে, 
“চৈতত্ক সমাধি” বলিয়া থাকেন। কারণ যোগ-লমা ধিতে গ্নেছটাকে বাদ গিঁতে 
হয়, অর্থাৎ দেহটাকে জড়ত্বে পরিণত করিয়া, ইন্জিগ্পাদি সমস্তই লয় করিতে 
হয় $ কিন্তু " চৈতন্ঠ-গমাধিতে” ক্ছিই বাদ পড়েনা, দেহ দেহী সমস্তই চিন্ময় 
ব্রি! অনুভব হয় !! | 


১৩৬ 7. সনাজন-বর্থে আদধন্জীফদ । 
- লনাভ্-ধর্দ্ের এই চারিটী সুরে পৃর্থিবীয় সর্বঞ্রকার ধর্মারলন্কীগণের ধর্খব 


প্রণালীই নিহিত আছে /*-এষন উদার ও. সার্বাডোৌমিক. ধর্ম আর নাই! 
ইহার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, ঘোর নাস্তিক ব্যক্তিও ইহার আশ্তিত 


হুইলে বিশেষ রূপে উন্নত হয়! পাশ্চাত্য জগতে বর্তমানে খু ধর্মেরই সমধিক 
প্রভাব, ইহা ভক্তি মুলক ধন্দদ ; যুগাবতার বীশুখুষ্ট ঝ| তদীয় ধন্মমতে এক 
ব্যদ্ভির বিশ্বাস না হইলে, খুষ্টধন্ আর তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিবে না! 
এমন কি পাশ্চাত্য জগতের ফোন ধর্ম দ্বারাই তাহার প্রন্কত শাস্তি আসিবে 
কি না সন্দেহ! কিন্তু ভারতীয় কোন নাস্তিক যদি বলে, “আমি ঈশ্বর মানিনা, 
ঈশ্বর বলির! কিছুই নাই !” তাহাকে জ্নী- গুরু বলিবেন, “বৎস, তোমার 
জ্বর মানিবার কিন্বা বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু একবার 
ভব দেবি, “তুমি আছ কি নং” ?-- নাস্তিক বলিলেন, পইক্ছআ মিতে। 
আছিই” ! ওুরু বলিলেন, "আচ্ছা ভাব দেখি তুমি কে ?--তু্ম কেমন-_ 
তুমি সাকার না নিরাকার?” এই প্রকারে বিচার করিতে করিতে, সেই 
নান্তিক আত্ম-জ্ঞানে গিকা পৌছিবে 1-আত্ম-হান হইলে, ভগবতজ্ঞান ») 
ভগবৎ প্রাপ্ত ও ভবে ! স্থতরাং সনাতন-পর্ম ঘোর নানস্তককেও আশ্রয় 
দিয়! মুত ফল প্রদানে চরিতার্থ করিয়া থাকেন !! 

গুবিশাল কিমাদ্রির নিয়দেশ বনু বিস্তৃত হইলেও তাহার শিখরদেশ একটা 
বিন্দুন্তে- অর্থাৎ “গোৌরিশঙ্করে” (.557550 ) পধ্যবসিত ! যে পথ দিয়াই 
আরোহণ করা যাটকনা কেন,চরম অবস্থায় সকলেই সেই “গৌরিশঙ্করে” যাইয়া 
পৌছ্ছিবে! সেইরূপ, সনাতন-ধন্ধের বিরাট দেহুস্থিত স্তর গুলি নিম্নদিকে ক্রমশঃ 
বু বিস্তৃত হইয়া! পড়িলে ও, চরম 'অধস্থাক় সকলেই একস্ে উপনীত হইবে !-_ 


সেখাদে কেবল “একমেবাছিতীয়ং* !!" 


প্রতিমা প্জ1। 

' আধা-খপ্বগণ ধর, অর্থ, কাম; মোক এই চতুব্ধর্' লাভের জগ্গ প্রতিমা 
পূর্জার বাবস্থা করিয়া গিয়ছেম | প্রতিমা! পুজাতে উপরোক্ত সাধনার চারিটা 
স্ঠরের সকল ভাবই বিচ্মান আছে । বহিঃপুজা,জ্ততি জপ্ধান এবং ব্রহ্গসন্াব, 
এই চাঁরিটী ভাবই প্রতিমা পুক্জাতে একাধারে সুসজ্জিত | যাহারা পতিমা 
পুজাকে হিন্দুর “পৌত্তলিকত্যু” বলিয়া বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেণ, 
তাহার! নিতান্তই ভ্রান্ত ! জ্ঞানের চরম সীম!নায় যাহারা উপনীত হষ্টয়া- 
ছিলেন, বাহাদের পরব্রঙ্গতত্ব। জাত্মতন্ব প্রভৃতির অফুতমন ঘে।ষণাবাণী আল্গ 
পৃথিবীর সভ্যজাতি মাত্রেরই বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে দেই, প্রিকালদর্শী 


০০০০১০০১০০৭ 


আগাখ্গণ্ই .প্রুতিম! . পুজার রি... গুবর্তৃ | ! বাহার! ধর্ম শিক্তানের শেষ 
চির ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন তাভারাই প্রতিমা 
পুজার বা্গিস্থাপক । সুতরাং প্রতিমা পুজা “পৌত্লিকভা?) বা “কুসংস্কার” 
নহে !--ইউভাতে গভীবঞ্তত্বের সমাবেশ আছে। 

হিন্দুর প্রতিম! পুজ। ব্রঙ্গোপাসনা ! হিন্দুগণ প্রতিমাদ্ধারা “ব্রক্গময়” 
বা প্ত্রক্মম়ীরঈ” উপাপনা, করিয়া থাকেন !--ধিনি সর্ধবাপী, যিনি সব্ব- 
ভূতেই বিরাজ করিতেছেন, তাহাকে খাষ প্রদত্ত তত্বমর মুন্তিতে ূ পুজ| 
করিলে কি ভগবানের পুজা হইবে না? বিশেষতঃ হিন্দুগণ খড় মাটীর পুগ] 
করেন না, প্রতিমা তৈয়ার হইলে, পুজ্জক তাহাতে পরমাত্মার দেবতামুক্তি 
কল্পনা করেন, “ইহাগচ্ছ” প্রভৃতি নানাবিধ মন্তদ্ধাব। আবাহন করতঃ বলয়! 
থাকেন, “হে দেব, তুমি এই মৃত্তিতে অধিষ্ঠ'ন কব, তুমি সবাব্যাপী, সর্বত্রই 
গমন করিতে পার, আমি ভক্তি ন্নেছে ডাক 5গছি, এখানে স্থিরভাবে আমার 
ুঙ্গ গ্রহণ কর” তৎপর “এট মুস্তিতে . তোমাকে দীপবৎ স্থাপন করিলাম” 


এইট বলিয়া পুঙ্জক প্রাঙ্ডিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠী করতঃ বগাবিধি পুজা করিয়া 
থালকন | অতঃপর “তোমার বধ ইচ্ছা! গঙ্গন কর” এই প্রকার বিসঞ্জন মস্তরঙ্ধারা 
পু ৫শধ. করেন! প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইতে বিস্জন পর্যন্ত গৃী হ" 
সঙ্কল্প পূজক বাতীত্ত অপর ক্হুর প্রতিম! স্পর্শ করার পর্যান্ত অধিকার নাষ ! 


(1 ১ পা 
8৫৮ পি 2, ছা 


রর নে 
১৩৯৮ (সঙগাতিনপর্শো মানাদস্যনিঘল | 
চা 


পুরা শেষ হইলে, সমাগ্রের নিষ্জশ্রেণীর . ম্েকেয়া& সেই মুর্তি হজে নিক্ষেপ 
করতে পারে! . কেননা ছিল্ুগ্র জানেন, বাসার . পুজ! হইক্াছিল, কিনি 
সেন্তাবে এই গ্রতিমান্ধে এখন ক্র নাষ্ট ! 


নথ গ্রসিদ্ধ ধর্দযাজক উদ্ারচেত1 মঙ্কাত্ব! রাজ রামমোহন, রায় বলিয়াছেন, 
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অর্থাং ঘে কোন পুঙ্গা, উচ্ন৷ প্রাকৃতিক কোন বস্ততেই হউক, অথবা 
প্রতিমাতেই ভউক, কিনব! কোম' ব্যক্তিগত আধাগেই হউক, উহ! পরমেখ্বরেরই 
পৃ, 1% 

বিধিমার্গে 1 প্রতি পুক্জার অন্ততঃ পাঁচটা উপচ্ঠুরের প্রয়োজন হয়, 
ঘথা--পুষ্প, ধুপ, দীপ নৈবিস্ত ও গন্ধ। এই পাচ্ছহীয*সহিত আধ্যাত্মিক 
ভাব জড়িত আছে; পু্প-আকাশুতত্বু, ধুপ-_ব ধু বু দীছ_ স-তেঞ্জতত্ব, 
দৈবিষ্ঠ -রসতত্ব্, ও গদ্ধ--পৃৃথ্বিতত্ব। এই পঞ্চ উপচারে পুজা! করার অর্থ 
পঞ্চতত্ব ভপবানে অর্পণ ! প্রতিমা পুক্জাতে আম” মুদ্রা প্রাণায়াম গ্রভৃতি 
ঘোগাঙ্রেরও অপুর্ব সমাবেশ রহিয়াছে ! এই প্রকার বু তআধ্যাত্মকতা ও 
দাশনিকতা হিন্দুগণের প্রতিমা! পুজাতন্বে নিহিত আছে ! সুতরাং ইহঃকে 
“কুসংস্কার” বল! মূর্খতা ! 

মহারাজা নুরথ এবং সমাধি' বৈশ্য উভয়েই এক সঙ্গে মতামায় ছুর্গার 


পুজা করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয়ের ভাব একরপ না হওয়ায়, দুইজন হট 
প্রকার ফল প্রাপ্ত হন! মহারাঞ্জ রাজ্য পরশবর্ধযাদি প্রার্থনা করায়, জন্মা- 








* সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাৰ দূরকরণার্থে, এই মহাপ্রাণ অমিত তেজ 
মহাত্মা তাঙচার ধর্মমব্থগণকে বালয়াছিলেন “সকল ধর্মম-সন্প্রদায়ের সাত, 
আমাদের জাতৃভাবে আচরথ' কর কর্তব্য; তাহাদের পরমাথ সাধনে সলোহ 
আছে, এমস্ আশঙ্কা! করা উষ্টিত নছে।'! 

1 শান্্-বিধানমত পৃঙ্গা্ি সম্পর করার নাম '“বিধি-মার্গ” ) আজ যাছার। 
ভালবাল। স্কায়! ব1 স্ঞাব বিহ্বল! দ্বারা আপন আপন ইচ্ছামত ভগবৎ উপা- 
সন ধা €লব। করেন, ফোন: প্রকারবিধিনিধেধের অধীন নঙেন। এই প্রকার 
পুজা! বা সাধনস্পন্থার দাষ “রাগ-লাগ। | 


রঙ পি 
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সি পরি লস ইসস এক্স রসি ক লা তব পাস পো পাশ এ পাত ডি পা ক্র 


সয়ে ষাকর্ণি মনু কৃইয়াছিলেন, আর সমাধি বৈষ্ঠা জান প্রার্থনা করান, দেবীস্ছ 
বয়ে মোক্ষলাভ রুরিয়ান্ছিলেন ! সুতরাং প্রাতিমা-পৃ্জাহারা সকামীগণ সকাষ- 
ফল, জার নিষ্ষামীগণ মোক্ষফল লাভ করিয়া! থাকেন !! 


কেহ কেহ বলির থাকেন “চগ্ডিতে” কেবল “দেছি দেভি” রব! কিন্ত 
তাঙ্থারা জানেননা যে, এ “দেহি”” “দেহির”। স্থূল ও সুক্ষ এউ ছুই প্রকার তাৎ* 
পর্ধযই আছে। য্থা-_-“রূপং দেহি”, ইহার হুক তাঁৎপর্যা_-স্বরূপ গ্রাদদান কর। 
“জয়ং দেহি" ইহার তাৎপর্য মন ও ইক্জিয়াদির উপর বিজয় প্রান কর। 
“বশ! দেহি”, ইহাক্প তাৎপর্যা আযিত্বের প্রসার হউক (কেনন! যশ বিস্তার 
ভয়); এদ্বিশেো ইহার তাৎপর্য কাম ক্রোধাদি »ক্র নাশ কর। 
“ভাষ্যা* মন্যমাং ইভার তাৎপর্য শাস্তিদান কর ( কেনন! শান্তির 
মত মনের্ব আরাম দায়ক আর কিছুই দাই) “পুত্র দাও” ইক্কার তাৎপর্য 
তান প্রঙ্ান কর (বন্ডীণ জ্ঞানই নরক হতে ভ্রাগকাগী )) “খন দাও” 
ইহার ভাৎপর্যয ভক্তি গ্রন্ধান কর ( কেননা! ভক্তির মত অতুলনীয় ধন আর 
কিআছে )?--ইছাই নিক্কামী ব| মোক্ষাকাজ্ীগণের “দেছি দেহি” রব! 
মার “দেছি দেহির" স্বুল ভাবার্থ লকাম তক্তগণের জন্ত। 


জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও প্রতিমা নির্মাণ করাইয়! মহাশক্তি দুগার 
ৃঙ্গা করিয়াছিলেন ; সুতরাং প্রতিম! পুজ! হিন্দুগণের অতি উত্তম সাধনা । + 

জগতের অনেকেই ভগবানের ব্যাপকত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্ত 
একমার্র' হিন্দুগণই প্রকৃতপক্ষে তাহার ব্য]পকত্ব সর্বত্র দশন ও অনুর 
চরেন ! তাই প্রতিমা, ঘট, পট, বন্ত্র, ( তত্বমু্ধক 1চঞ্ বিশেষ ), পুঙ্প 
বন্বনপুষ্প) প্রভৃতি জ্াধারে ভগবানের পুর বাবস্থা! আছে !--ত্বাই গুক 
পুজ1”, “কুষানী পৃদ্বা”, “মোড়শী পুজা”, প্রতৃতি মানব-দ্বেহাধাবেও 


পি পা ওক পা লা 


$ স্তর অধ্যায়ে লাকার নরাকার প্রসঙ্গে এ বিষয় কতক আলোচনা 
8) হইয়াছে ৮. 









১৪০ সলাতন-ধর্ধে হানব-জীবন । 


শিষটিত সপ সপস্ি 











পপ স্পা পাছা পিসি কাস্ট পা 


পুজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়! যায় ! এ্ইন্ধপে হিন্বুগণ হো, চন্দ, অক্মিতে 
গঙ্জা বমুনাদি জল প্রবাঞে। প্রস্তরষয়। দারুন, মৃন্জর, ধাতময় প্রতি মুক্তিতে, 
তুললী বিষাদ বৃক্ষেতে, গঞ্গা কাশী বৃন্দাবনে, সর্বত্র বিশ্বদূপী ঞগবানকে পুজা 
করেন, দর্শন করেন এবং অন্ভব করেন !! 

বিশেষতঃ অনেকেই ভগবানে॥ ব্রঙ্গরূপ বা অনন্ত বূপ ধারণ। করিতে 
পারেন না, কেননা মানুষের কতটুকু বুদ্ধি যে তদ্বারা সেই অনস্ত পুরুষকে 
ধারণা করিবে? কতটুকুই ব! শাক্ত যে ততবার! সেই সর্ধশক্তিমানকে আয়ত 
করিবে? ন্ুতরাং কোন একটা ভাব অবলস্ধন করতঃ মনোমন্ত কোন 
আগ্ধারে ভগবানের আরাধনা করিলেইট আপন আঞ্ন অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে 
পারে,!. শান্ত্রকার বলিয়াছেন।-_- টি . 

উপালকানাং সিদ্ধ্যর্থ, ব্রহ্মণো রূপএকল্পন। 1 
অর্থাৎ ব্রন্দের অনন্ত রূপ-কর়না, উপাসকদিগের শা দ্ধিলাভের জন্যই ছই- 
রাছে! আবার গীতাতেও ভগবান আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন বথ1,-- 


«যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যনম্‌ ॥৮ 
অর্থাৎ বাহার যে ভাবে আমাকে উপাগন! করে, আমি গেউভাবেই তাহা- 
দিগকে কৃপা করিয়! থাকি । 

কেহ কেহু বলিয়া থাকেন জ্ঞান-পন্থীগণ শালগ্রাম শিলা গ্রভৃতি ভক 
গণের বিগ্রহথাণ্দর উপর তা'দুশ শ্রদ্ধা বা ভক্তি প্রদর্শন করেন না। এই 
কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক, কারণ যাহারা সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে ভগবানকে 
দর্শন করেন, তীহারা কি তরী পশালগ্রাম শিলা” বা বিগ্রহা'দকে বাদ দিতে 
পারেন? শালগ্রামশীলাদিতে কি ভগবানের অন্তিত্ব নাই? শ্রী সকল 
আধারে পূঞ্জা করিলে কি জনান্থের পূজা তষ্টবেদ ? স্থতরাং প্রকৃত জ্ঞানীর 
দৃষ্টি কখলও এতদূর, সন্ধীর্ণ হইতে পারে ! তবে ভাতার? পৃথকৃ গৃথক 
ছাপে ইহ্‌'দের স্ব! পুজা না করিলেও, তাহারা দেখেন, পাঙ্থাড় মাত্রই 


গখের সন্বাল।. | ১৪১ 


ক 





লি তি লি বা সিল, এসি এসপি এ পি পি ক লস লস রি এছ লস র্ 


“শাৃলগ্রাম" ! বৃক্ষ মাত্রই তুলসী! মস্ত, জল, রাশিই গঞ্জ! ব। চিদামন্দ' 
প্রবাহ !! তাহারা দেখেন, বিশ্ব ব্রচ্থাণড জীব জগত সমন্তই সেই অমৃষ্তির 
মুর্তি, সেই অরূপের রূপ--সমস্তই সচ্চিদাননদময় !! 


সুখের সন্ধান । 


এই পরিদৃগ্তমান জগতে, সমট হইতে ভিথারী পর্য্যন্ত মকলেই অভাব 
গ্রস্ত! কাহারও আঞুগ্রাকাজ্ষার নিবৃত্তি হইতেছে না, কাহারও জঙ্জাব 
মিটিতেছে লা, ও পন অবস্থার সন্থ্ট হইতেছেনা ! অভাবের 
হানার ব্যস্ত ্রিলেই অতৃপ্ত ! এই বিশ্বব্যাপী আ্ভাবের মূলে 
একটী সর্বজনীন ভাব টুনি থিতে পাওয়। যার়-_সকলেই হৃথ চায় ; ধার্শিক 
স্থথের শম্থই ধন্মাচরণ ক র, আবার পাপীও সুখের কল্পন। করিয়াই পাপা- 
চরণে প্রবৃত্ত হয়। শুধু মানুষ কেন, জড় ও চেতন জগতের জীব মাত্রই 
সুখের জন্ত লালায়িত ! সুখ লক্ষ্য করিয়াই সকলে ইতস্ততঃ প্রধাবিত 
হইতেছে! | : 
এক্ষণে স্থখ কোথায় অনুসন্ধান ও আলোচন! করা যাউক। পরিবর্তন- 
শীল জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক সখ সতত পরিবর্তিত 
হইতেছে । শিশুর সুধ মাতৃ-অন্কে, এমন শখ বুঝি আর কোথাও নাই। 
মায়ের কোলে লুকাইয়! শিশুর যে তৃপ্তি বাস্থুথ, জেমন মুখ আর 'কোন 
বন্ততেই সে পায় না! ছুএক বৎসর পরে, সেই শিশুর সুখ আর মাতৃ-কষাক্চে 
আবদ্ধ থাকেনা, তখন মাতৃ অঞ্চল ধরিয়1 থাকাই স্থখ--মায়ের সঙ্গে সঙ্গে 
থাকাই সুখ !. আরও কিছুকাল পরে সেই বালকের নুখ, মায়ের সহিতও 
নসর জড়িত থাকেনা , তখন বালকের পুতুল খেলাতেই সমন্ত-সুখ কেন্ীরু্ত, 






৯৬২ সমাতনস্ধর মাবস্জীবন। 


এমন কি জাহাযাদি পর্যন্ত তুল হইচা বায়! অস্ভঃপর পুতুল খেলাতে ও 
আর নথ থাকেন1। তখন ছবি বাগণ্লের পুস্তকেই বালকের সুখ নিবন্ধ 
হর। কিছুদিন পরে সুখ সেখানেও আর আবন্ধা থাকে না, খন সমবযস্ক 
বিশ্যালয়ের সমপাঠী :ও সন্তান্ত সাথীদের সে সখ্যতাতেই সুখ বিরাজ করে ! 
এই প্রকারে যুবকের ক্রমশঃ মনে হয়, অরোপার্জনেই সুখ, কিন্তু অর্থোপার্জন 
করাবস্থাতেও তৃস্তি হয়না! তখন ঘুবক মনে করে, বিবাহ করিলেই প্রকৃত 
হুথ হইবে, কিন্তু বিবাহের পরণ্ প্রকৃত, ুথোদয় হম না! তৎপর 'মনে 
হয়, পুত্র কনা! হইলে বুঝি সুখ , কিন্তু তাছাতেও সুখের পরিত্ৃপ্ডি হয় না ! 
ক্ষিছুতেই সেই যুবক প্রকৃত সুখ লাভ করিতে ন! পাক্জি সংসার-মরী চিকাতে 
জলপানের, আশার, ভূঙচাতুর মৃগের ন্যায় ইতস্তত 7০ 





(1৭ করতঃ কেবল 
বৈই প্রাপ্ত হয়। শি 
চি, 

এষ্ট অবস্থাগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা ফি ে, বাহিরের কোন 
হস্তে শ্টারী হুখ হয় মা । তবে হের স্থাম কোথায় ?_-বিচার করিলে 
দেখা যাইবে, শু মনের ভিতরে--শুখ আত্মা! ধম পাইলে মনে সুখ 
চয় বর্টে, কিন্তু ধম, সুর্থ নয়! মনমোমত স্ত্রীপুষ্ত পাইলে, আত্মা স্থী ভয় 
বটে, কিন্ত স্ভ্রীপুত্র স্থখ নহে! মনের শখ লুখ, আত্মার সুখই সখ! 
যাহার মনে প্রত শুখ শাস্তি আসিয়াছে, তাচার হাদয়ে চিরবসন্ত বিরাজ 
করে! মনেয় অনুকূল হইলে স্ত্রী পুতাদি হুখের ছয় বটে, কিন্তু তাহাদিগকে 
হুথ বল! যায লা) কারণ তাগ্ারাও 'বিরুদীটরণ করিলে পরিতাক্ত হইয়া 
থাকে! কিন্ত গুরধকে কেছছ পরিভ্ঞাগ করিতে টানা! মন অসুখী 
হইলে; : পুর্ণেপী-ধবলা-ধা'মিনী, কোকিল-কণ্ঠ-বিনিঙ্গিত খামাকিঠের সঙ্গীত, 
অভ প্র্্ধ্য, ভোগবিলাসি কিছুতেই সুখ হয়না! সমন্তই বা! স্ত্রী পুত্রীদি 
প্রিজন, কেহ তুঙ নিতে পায়ে না! সুতরাং সুখ বাঁছিরে নর ।--সুি 
ভয়ে, দুখ জন্মায়! হণ ভগবানে- - জি বলিয়াছেন, 


সুখের সন্ধান । ১৬৩ 





৮ সপ সপ আপনি ন লা অস্ত সাক লা খাপিশল ক পাল 


“প্রেয়োবিতাৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ শ্রেয়োহন্থত্মাৎ 

সর্ববম্মা অস্তরুক্তরং যদয়ং আত্মা” 
অর্থাৎ আত্ম! ধন হইতে প্রিয়, পুত্র হইতে প্রির, অন্ত সমস্ত প্রি হইতে ও 
প্রয়তর এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম ! অতএব জাত্মাতেই সমন্ত সুখ কেন্্রী- 
কৃত! আত্ম! আর আত্ম স্বরূপ শ্রীতভগবান অদ্ভিন, ক্ুতরাং সর্ববিধ স্ৃথ 
একমাত্র শ্রীভগবানেই বিরাজমান! বিশেষতঃ ভগবান গ্বয়ং সুখগ্বরূপ 
এবং ব্রঙ্গানন্দ রসে পরিপূর্ণ । জীব জগতের বাবতীর সুখ বা আমন্দ কণিক! 
একমাত্র সেই সর্ধ্বাধার। চাইতেই সতত উৎসারিত ! তীহাকে ছাড়িয়া অন্তর 
সুখের অনুসন্ধান বি! কুতরাং হুখ সচ্চিদাননাঁমর জীভগবানে 1! 


বিশ্ব্জঙার্টি পরমানয 









ড় কপ! জীব হদয়ে হুক্মভাবে বিয়াজিত আছে, 
উহাই পাত্রভেদে ছ্েহ, ্ সা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রণয় প্রীতি, প্রেম প্রভৃতি 
নামে অভিভিত হইয়! থার্ষে ! এই ভাবগুলি নির্শল হলেই অথগ্ডানল লাভ 
হইতে পারে; প্রাণের এ্রকাস্তিক টানগুলে ভগবৎ মুখী ৪ নিঃস্বার্থ হইলেই 
উচ্থারা প্রেমে পরিণত হইয়া থাকে । প্রেমের নাম আত্মোৎসর্গ ! আস্মোন্র 
সুথ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, আপনাকে ভূদিতে না পারিলে 
প্রেম হয় না । এই প্রেমই সমস্ত গুঁধের কেজ--সমন্ত আনন্দের উৎস ! 
আত্মতস্ব ভগবততত্ব ব্রঙ্গাতত্ব সমস্তই প্রেমে পর্যাবসিত !! 

এ পর্যন্ত পুর্ববাপর যতদুর আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে অবিসংবাদী 
পে প্রুতিপর় হইল যে, প্রকৃত সখ, ভরত, জনোকে,গ্লেমেকে 4... প্রকৃত 
আনুন, আত্মা তারার, ও. বু এ ॥ 

প্র. শোন, তোমাদের আর্ধ্যঙখধিগণ তোমানিগকে প্রেমাযৃত, প্রদানে অমর, 
করিবার জন্ক,সঙ্সেছে, সাদর. আহ্বানে, মধুরকণ্ডে বিজ মিনা বলিটজছে -.. 


শৃপ্ন্ত বিশ্বে অস্থৃতক্য পুত্র 


১৭ সনাতন-ধর্থে মানব-জ্ীবন 


ছে বিশ্ববাসী মৃতের পুত্রগণ, তোমার শ্রবথ কর ১--- 


যদ্িজ্ঞানামূত পানে অমর হইতে ইচ্ছ। কর, তবে জ্ঞানময়, সর্ববশুপাকর, 
সর্বশক্তিমান, সব্বব্যাপী, সর্ব পরিপূর্ণতণ অথণ্ড, চিন্ন্-তগবৎ সততায় 
চিরতরে ডুবিয়া বাও!_ব্রহ্মানন্দ রস পান করিয়া অমরত্ব লাভ কর !! 


যদ্দি প্রেম চাও, তবে ভক্তরঞ্জন, পতিত পাবন, প্রেমময়, মদন মোহন 
প্রীভগবানের শ্রীচরণসরোজে সম্পূর্ণরূপে আত্মবলি প্রদান কর! 


যদি রূপের অভিলাষ করিয়া! থাক, তবে সর্বরূপাধার, করুণা পারাবার 
শ্রীভগবানে অনন্ত রূপ মাধুধা পরিপূর্ণরূপে দর্শন কি আত্মহারা হও !-- 
ধাহার জ্যোতি, চন্দ্র সধ্য, অগ্নি তারক! প্রভৃতি, ৫ গ্রকাশ করিতে 
পারেনা !-যেখানে বিছ্বাতের তেজ সম্পূর্ণ) ৰা ্! যায়! 
ধাঙার জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে সকল জ্যোতি, স+'” ্ত্জ দীপ্ডিমান হয় !- 
ধিনি সকল রূপের প্রকাশক ও স্ব প্রকাশ, সেই 'রুষোত্তমের স্বরূপ দর্শন 


করিয়া! কুতরুতার্থ হও !!! 






শি 


আর যদ্দি রদ বা আনন্দ পাইতে ইচ্ছা হয় তবে সর্ব রসানন্দের আধার 
শ্রীরাস-রসেশ্বর, র্সিক-্শেখর নিত্য-নব-নটবর যুগল-কিশোরের অনস্তগীলা 
রস-মাধুর্্য স্ঞাম্বাদন করতঃ £প্রমামৃত রসার্ণবে অনন্ত কালের জন্য ডূৰিয়। 
অনন্ত মিলনে মিলিত হও 1--আর, €প্রম-কাকুণা কণ্ঠে বল ;-_ 


“ত্বমেব মাতাচ পিতাত্বমেব,ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখাত্বমেব | 
ত্বমেব বিগ্যা দ্রেধিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ববং মম দেব দেব 


চে দেবাদিদেব, তূমিই মার মাতা, তুমিই কামার পিতা, তুমিই আষার 
বন্ধু, তুমিই আমার, সখা তুমিই আমার ধন--আর ভুমিউ আমার সর্ব! 
- লমাতন-বশ্ অসন্ত-ত্ব, অনস্তভাব, এবং ' অনস্ত-উপদেশামূতে পরিপূর্ণ! 
সফল তন্ধ বিবৃত বা আলোচনা কা কাহার সাধ্যাগত্ব মছে। মোটামুটি 


চুগের সন্ধান । ১8৫ 





৯টি পপ পপ ছা রা 


ভাবে কন্চকগুলি অত্যাবস্থাজীয় তত, শৃঙ্খলাধুরু করিয়! এপধ্যন্ত আলোচিত 
১ইয়াছে মাত্র । ধর্ষ্দ সম্বন্ধে সর্ধভ্রই একটা বিশেষ জাগরণের ভাব পরিলক্ষিত 
হইতেছে ! এই নব যুগের উদ্বোধনের দিনে, প্রভোকে অধিকার অনুবারী 

আপন আপন শ্বধন্দম ও কর্তবা,পালন কক্ঠতঃ যে. কোন গ্রকটী ভাবের আশ্র 
গ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইলে, ঈহকালে শাস্তি ও পকন্নকালে 
পরাশাস্তি বা পরমানন্দ লাভ হইবে !--ভগবান-পরব্রহ্দের পরম পদে চির 
বিশ্রাম লাভ করতঃ মানবজন্ম গ্রহণের চরম নার্থকতা হইবে !!! 





এছ 


এক্ষণে, যাহাকে ব্রহ্ধা রুদ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ দিব্য ্যবে বন্দনা 
করিয়া থাকেন, বে গণ বেরবেদাস্তের ছন্দে সামগান দ্বারা ধাহার 
গুণকীর্ন করিয়া | রচিন্ত যোগীগণ ধ্যানের অবস্থায় ধাহাকে মানস 
নয়নে দর্জর্ন করেন, ২ প ও অন্থরগণ মধ্য কেহই বাহার অন্ত জানেনা, 
লই সচ্চিদানন্দময় উুর্িদ্ধের উদ্দেশে গ্রণিপাত করতঃ এই অধ্যায়ের 
উপসংহার করিলাম ॥ * 









“্যং ব্রহ্মা বরুণেক্জরুদ্রমরুত স্তশ্বম্তি দিব্যৈংস্তবৈ 
বের্বেদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমোপনিষদৈ গাঁয়স্তি ং সামপাঃ । 
ধ্ানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্থস্তি ষং যোখিনো! .. 
যন্তাস্তং ন বিছুঃ স্থরাহৃরগণাঃ দেবায় তশ্মৈ নমঃ ॥ 


ও শাস্তি শাস্তিরেব শান্তি গু 


॥ ড ঞ চি 
৯ ৯৮7 ০85৮ পিএ ০12 744580488849478 
1২145 0৭ ৯৫: 





প্রক তির বিট ধিংপতি জং তত্ের উৎপত্তি। 15 ত অ্িগুণন্্রী, আল 
প্রারীতিতে অধিষ্ঠিত টৈতহামঘ পুরুষ রা /গত শ্ৃ্টির উপাদান 
কারণ, আর পুরুষ জগত স্থষ্টি কার্ধে; নিমিত্ত কারণ । ন্ুর্যাফিরগ যেমন 
সম্ত বকে. প্রকার করে, অঙত নিছে নিলি, আকাশ থেমন সমস্ত বস্তুর 
অন্তরে বারে মিশিযা রিয়াদে, অথচ নিজে নিঃসঙ্গ, গ্রাদ্দীপ যেমন নাউ 
লীলাদি কাধ সহায়ক বা কারণরূপে বিদ্যমান থাকে--প্রদীপ না হইলে 
অন্ধকারে নাটুলীলাদি' মোটেই সম্ভব হয় না, কিন্ত নটিক হউক যা ন! হউক, 
তাহাতে ' গরদীশের 'ফোৰ "ক্ষিচুই আত 'যায়দ, সেরূপ প্ররূতিতে জধিষ্ঠিত 
পুরুষ, কৃষ্টি কার্ষ্যের একমান্্ কারণ হইব, নিজে নির্বিকার, নিপ্িপ্ত, এক- 
মাত্র সাক্ষীরপে অবস্থিত! বদিও প্রকৃতি ও পুরুষের ভাব পৃথক, পৃথক, 
রূপে কতটা আলোচনা কর! ধাঁ, তথাপি গ্রকৃতপক্ষে তাঞারা পরস্পর ওত: 
প্রোতভাবে জড়িত) যেমন ছুস্ধ চইতে তাহার ধখলত্ব পৃক, করা যায়না, 
যেমন অঙ্গি হই তাহার দাহিকা শক্তি পৃথক, করা ষায়না, সেইরূপ শক্তি 
এবং শৃকিমান অভেদ-উভয়ে পচনকাকারে” একীতৃত হইয়া রহিরাছেন ! 


প্রত্কত্িপুরুধ ও শিবঙাক্িশুক্। ১৪৭: 


সর এ ০ কিলো সপাসাাাশপিপসাপাপাাপাসাপপপপাপাপাপাপাব 





86555728524 
পরই  শ্ররুত্ধিপুকধতত্ধই পিবপক্তিতক। : ইত্ায়াও কতভদ, তথাপি 
শিষধক্িরকুই প্রকার ভাক বা তত্ব থাকার, এ তগ্বগুলি-বিকশিন্ত করি: 
দেখাইবার' জন, আর্কাধাষিগণ পুরুষ বা'শিব নিলে শবকারে শায়িত এলং। 
ঙাহার বক্ষে মগাকালী নৃচ্টময়ী, এই গ্রকার তথ ও ভাবমর মুদ্ধি কল্পনা 
করিয়াছেন? পুরদ্ষ নিগুব, নিলিপ্ত, লির্ধিকার, এঈ ভাবগ্রণল দেখাইবাব, 
জন্ত শিব শবাকারে মৃতবৎ শারিত রছ্থিয়াছেন! কোন গ্রাকার গুণে লিখ 
ভননা, এজন্য তাহার অমল ধবল বর্থ। শক্ষি বা মহাক্ষালী গ্রকমাত্র ইউকে 
আশ্রয় করিয়াই সঠিক, এক্গ্ ইহার বক্ষই শক্তির সর্ব প্রধান আশ্রয় 
পল !__কেমনার” পুরী তিত শক্তির আধার বা জাশ্রক্স আর কে হইভে, 
পারে? ূ ক্ষ দৃত্যপরার়ণা 1” এই নৃহ্ঠাই চভূর্বিংশতি তত্ত্বে 
'বিকার ! তাই শা &1 ঘর্িয়াছেন_-* বহুরূপ' প্রক্কাতি' 'ম্তকী” ! কল্পল' 
দ্বারাই জগত সৃষ্টি ্ টি কপ্পনই শঞ্চির নৃত্য] শান্ত অনম্ভা ও অস্থিতীরা 
এক্সন্ঠ। “দিগন্বরী”, কেনন। তানাকে ছাড়া "সার দ্বিতীয় বস্তু কোথায়, খাা দ্বার 
তিনি আবরিতা হইতে পারেন; বিশেষতঃ অনন্তকে কোন প্রকারে ব! 
কোন বস্তু দ্বারাই বেষ্টন করা ধার না! আর তিনি কাছাকে দেখিয়া লজ্জা 
করিবেন ?_+ভিনি বে অদ্ধিতীত্বা | শক্তির কর্টিদেশে 'রাছু নির্মিত বদ্ধনী-_ 
“কোন শক্কিরর খেলা ধেলিতে হইলে, কোমনটা বেশ, করিক. বান্ধিত্তে ছয়+ আর. 
জপ গেক্ষুত বল, গ্রজন্ত, মহাশক্কি,. জগৃতের সমস্ত বহা বা, শক্তি একত্র 
করি, কটিদেশে. বন্ধনী, করিয়াছেন! শ্বেত পীতাদি সমধ্ড বর্ণই কৃষ্ণর্ণে 
মা হইগ়্া, কাঁলরূপ ধারণ ক্করে-অঙ্গাকালী সমস্তই আপলাতে বিলীপ্ 
করেন, আজগ্া ভাঙ্গার রং কাল। ফাল রংএর খায় বাখ্যা আছে) 
কেছ কেচ বলেন; আঙ্গত্ৰর চ্ষুষ্কারা আলো দেখিসার চে নির্দিষ্ট নীমা 
ছে, তাহার অতিরিক্ত ক্সালো হটলেট, উহা অন্ধকার খ্িয়া। যোগ বে! 
লাখারপততং উচ্াও দেখা” খান থে, অভ্াজ্জল আলোকে দিকটে রমিত বন. 

















8৪৮ সনাতন ধর্ম ও মানব-জীফৰ |, 


শা 





সিল 


নট য়া ছায়ার মত প্রতিভাত হয়| সথতরাং বিনিনঅনন্ত জোাতিররী, 
বাক জোতিতে সমন্ত' জ্যোতি প্রকাশিত হয়, বিদি সবগ্রকাশ হ্বরূপা 
ঠাহীকে কখনও পাধিব চক্ষু গার! দর্শন করা, কিন্বা। পাধিব রূপ দ্বার! প্রকাশ 
কর! বায়না, এজন্তই মায়ের রং কাল ! আবার কাহারও মতে চৈতন্ত সাহাযোই 
ক্কি গ্রকাশিত হন, নুতরাং চৈতন্ের সহিত ভেদভাবের বিচারে, মা কাল- 
বরণী | মহাশক্কি জআনন্ত বিশ্ব ধারণ করিয়! আছেন-.ইস্থাই. মায়ের গলে মুণ্ড- 
মালা! আন্বার কেহ কেছ বলেন,বর্মালার পর্াশৎ জক্ষরই সমন্ততত্বের মূল... 
আঁ যারে সেই তত্বের মালা । মা বেন খিয়ুরূলি ভীবণা, আবার 
ধা রি টায়ের বামদিকের 
ঠা বাছব ভয়ঙ্কর 
ঠা সৎ অভয় 
%ছেন!-_মা সকল 









দানবসুও, আবার দক্ষিণদিকের চই ভক্ত, একটা [17 
এবং অপরটা দ্বার! বর প্রদান করিয়! কতকুতার্থ করি, 
ভাবে ও সকল তত্বেই পরিপূর্ণা |! 


রর 


শ্রীক্ীরাধারু্জ তত্ব । 
এ ভগবানের শক্তির তিনটা ভাব আছে ; একটা সংভাব ( সদ্ধিনী-শক্কি )। 
দ্বিতীয়টী চিৎভাব ( সন্থিং-শক্জি ) ভূতীয়টী আনন্দভাব ( হলাদিনী-শক্তি.) | 
এই হলাধিনী শক্ষিই ভগবানের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হন্প 
আনন্দ-শক্তি (--ইসিই নিত্য-বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতি রাধারাণী ! 
রঃ শক্তি বিলাল, লা হইলে উহার সম্যক, প্কৃত্বি হয়না । যেষন কোন 





শঞ্চির বিশদ কেড়ে মে একটা বিশেষ আমন? অনুভব করে ! গ্বনৈক উঃ 


উরত্রীরাধাকফ তন ।  ... : ১৪ 





সপাসলিজলসপাস্পিসপিন্পাসপাস্পাসপাস্পামপিিনি নল 


টির রতন তারানা টি 


গারক বা বাদক আপনার জভ্ভূত ক্ষমতার বিষয় চিন্তা করিয়া আহঃদিত হ 
বটে, কিন্তু বখন সে ভন্মরভাবে গান করিতে বা বাজাইতে থাকে, তখন দে 
অত্যন্ত আনন্দ তুক্ত ছয় এবং অপরকেও আনন! শুদাল করে! এই অবস্থাঃ 
শক্তির বিলাস হেতু এ গায়ক, বাঁ বাদকের মনে এমন একটা আনন্দৈর স্কুছি 
হয়, ঘান্চার সহিত তাহার পূর্বাবন্থার € শব্মিষ্* অহ্যান্ক ব্জবন্থা ) তুলনাই 


হইতে পারে না ! 
ভগবান অনন্ত ছন্দময় হইতে পারেন, নি তাহার লৌন্দধা যঙ্দি উপভোগ 


করিবার কেহ না থাকে, রব সেই সৌন্দর্যোর সার্থকতা কি? সেই সৌন্দধা 
কুৎসিৎ হইলেই ক্ষড়ি প্রি হিল? সেইরূপ ভগবান আনন্দময় ফটেম, কিন্ত, 
তাহার শু ৰা পরার জন্ত কেহ ন! থাকিলে,সেই আনন্দ “নিরানন্ব” 

| ইঞ্জাই হ্থষ্টির মূল কারণ! ইহাই ব্রঙ্মের বু হইবার 
টি এই ইচ্ছ প্রণোদিত হুইয়াই ভগবান এক হইলেও 








আত্মারাম ভগব ঁ আপনার স্বরূপ মানন্দ-শক্তির সহিত বিলাগ করিবার 
জন্ অর্থাৎ আপনার ূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি আপনিই উপভোগ করার 
মানসে, আপনি অনেদ হইয়াও আত্মমানন্দশ ক্কিকে পৃথক, করিয়! দিয়াছেন, 
এট আননা-শক্তিই ভাবলোকের মহাভাব শ্বরূপিণী “শ্রীমতি রাধারানী” ! 
আর শ্রীঞ্টীরাধাকৃষের বূপমাধুর্ধ। ও তাহাদ্দের মিলন জনিত আনন্দ উপভোগ: 


করাইবার জন্যই নিত্য অষ্টসাধর আঅবতারণ! 1--এই অষ্টসখিই গুণাতীত! 
সাক্ষাভাব ম্বরূপ!। 
মরর্জগতের জীবগণকে প্রেমামৃত দানে অমরত্ব প্রদান করিবার মানসে, 


দ্বাপর যুগে শ্রীক্ীরাধাকপ) এক আত্মা হইয়াও ব্র্ধধামে উভর-দেহ ধারণ 
করিয়া, অবতীর্ণ হয়া লীলানন্দ, করিয়াছিলেন! আর ব্রগগোপীগণ সেই 
ঈীলানন্দ সাক্ষী রূণে, দর্শন, ও আস্বাদন করতঃ জগতে াণীজাদ প্রেম: 
_শাধনার অভুাজ্জল আদর্শ স্থাপন করিকাপিক্জীছেন। : ' 


বা 
। 18১11৮৮1110 ) নর 
॥ 9084550,414855188851) 


সনাতনন্বস্র গু খানধ-জধিকন। 


প্রেছের পা ছুলত হইল, ভাওবর: সমর, স্কৃতি ৬ পদ্দিপত্ি হয়না, 
এজন স্বীয়! হইতে পরকীয়া সাধন শ্রেষ্ঠ) চফাননা অকীয়াভাব, সর্বাযাই 
দুল, আর পরকীয়া ছুলত। এইজন বাধাভাবে পরকীয়া-তন্ব এবং নানা- 
প্রকান্ত বিরছাদিভাব বিস্তমান দেখিতে পাওয়া যার -গ্রইজন্ রাধাভাব 
শেষে মহাভাবে পর্যবসিত 1--য়াধাভাব প্রেমেয় অতুজ্জল মধামশি £-- 
াধাভাব পসাধ্য শিরোমণি” !! 

শ্রীজীরাধাক্কষ্ণ-লীলা শনস্ত তত্ব ও পরিপূর্ণ! এই লীলা- 
' ভাষায় ব্যক্ত কারতে চেষ্টা করা বিভঙ্বনাশাত্র 1হহা ভক্তগণের একমাত্র 
আদ্বাদনীয় !--রীধারফ্ের স্বরূপ অর্নির্বচনীয় 1 7 

কেহ কেহ বঙ্গিয়া থাকেন, শিব শক্কি বা হরি 
রাধারধ তত্ব! অর্থাৎ মহাদেব পার্বতীর মিলনে ি রি ৃ 
কয়েন, তাহা পার্বতী বুণ্ঝতে পারেন না, আব: 
পার্বতীর মনে কি প্রকার আনন্দ হয়, তাহা মহা্দেবুঝিতে পারেন না, 
এই জন্য উ€য়ে উভয়ের আনন্দ আম্বাদনের জন্য, রাধাৃষঃ লীলায় মহাদেব 
রাধারপে এবং পার্বতী কুষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমলীল! মাধুধ্য প্রকাশ 
করতঃ জগতবানীকে প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন! পূর্ব্ব লীলায় মহাদেব 
জগদগুরু, নিপুণ, আর পার্বতী গুণময়ী ; কৃষষলীলায় শ্রীমতি রাধা নিগু/ণা, 
জগতের প্রেমের গুরু. অমল ধবল বরণা €(শিবকাস্তি ), আর শ্রী 
শুণময়। * কালধরণ (শক্তিও কাল-_কালী কালবরণী )। রাধারুষ্ণের 
সায়. হরপার্বতীর €প্রমও ভ্রগতে অতুলনীয় । মহাদেব জ্ঞান বৈরাগ্যে ও 











« দৈতাাদি সংহীর কার্যাই' গুণের ক্রিক । বিশেষতঃ কৃষ্ধ এবং কালী 
অতে-আগানফে, ভীফক কালী মুর্িতে দর্শন দিক ছিছেন ) “যেই কালী 
সেই বনষাবী” ইভাদি প্রবানও এচলিক আছে) 


গৌর ত! ১৫, 


জগছিতার্থে শাশনাসী, আর পার্কাতী প্রেমে মহারেইেক ঈিিন্গিদী !---ই- 
রূপে উহাদের ধুগলমিলন, জনপ্রেমের অপুর্ব সমাধৈ 1 


শরীন্টৌরাঙ্গ তত্ব 


উ্ররাধারুষ্$ই উভয়ে উচরীযর প্রেম একই দেহে আন্বাদনের নিমিত্ত এবং 
জীবকে প্রেমের পা দিয়! অমৃতত্ব প্রদান করিবার জঙ্া, শ্রীগৌরাঙ্গ 
রূপে নদীয়াধামেশ পি ইয়া ছিলেন! শ্রীরাধাকুষ্জ লীলায় €প্রমরসের 
অতুল দশ ই দ প্রচারিত হুইক্জাছিল; কিন্তু সেই প্রেম কিরূপে 
লাভ করা বায়, এ এটি সাধনার গম পন্থা না থাকায়, জীবের প্রেম 
রসের আকাঙ্ষা মিটি, বরং পিপাসা ক্রমেই আরও বদ্দিত হইতে 
লাগিল; তাঈ পরম দয়াল প্রেমময় ভগবান, কলির জীবকে প্রেম-পিযুষ" 
প্রদানে ধন্থ করিবার জন্য, “অন্তর, কৃষ্ণ বহিঃ রাধা”” এই প্রকার রাধাভা 
কান্তিতে আবরিত হুইক্বা, . প্রিমাবরে শী কান্্ব্ধণে আবির্ভত হইলেন ! 
ভগবান গৌরাঙ্গদেব, কখনও রাধাভাব শ্রহুণ করতঃ প্কৃষণ কষ” বলিয়া 
কাদিতেন, আবার কখনওবা কৃ্চভাবে উদ্ধদ্ধ হইয়া “রাধা রাধা” বলিয় 
প্রেমাশ্র বিঙ্জন করিতেন !--কখনওৰা “র1” উচ্চারণ করিতে ন! 9 
ভাব সমাধি হইয়া যাইত! “ধা” বলার আর লময় হইতনা ! 

শিরশক্কির মিলনের চরম অবস্থা হেষন “অর্ধ-নারীশ্বর” সেন 
বাধাকৃষ্ণের মিলনের উর অবস্থাই ভ্রীগৌরাজ $ -রসগ্াজ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভাব- 
মৃততি। কোন কোন অনাস্থা গৌরাঙগদেৰের রূরাঙ্গ সৃত্তির তত্ব এই প্রকার 
ব্যাখ্যা করেদ বে, জিলনের অবস্থার পরম রাধা উদ্রুকককে এষন দৃঢ়ভাবে 
আলিঙ্গন করিলেন থে, 'ভ্ীরাধার প্রতি অগুপয়মাগুতে শীতের প্রতি অণু- 










১৫২ সনাতনবান্দ-ও মামৰ-জীবন। 


পরমাণু অধুপ্রবি্ট হইল। + অর্থাৎ ভ্ীকৃষ রাধার ভিয়ে:আকেবাছে ভুবিয়া 
গেলেন । ভীতি রাধার, বাহিরের কাছিটুক মারনরাখাভাব রহিল, খর 
অন্তর সমত্তই কৃষ্ষর় হইয়া গেল !-_-ইহাই ্রীগৌরাঙ্ের রসরাজ মুর্তি ! 
কথিত আছে যে, এই প্রকার তত্বময় মুর্তি ফোন কোন গৌরভক্ত দর্শন 
করিয়! কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 
গোরঅবতারের আর এফটা বি 


















নয থই যে, পৃর্ধব পূর্ব অবভারে 
ভগবান অন্ত্রের সাহায্যে অনুর ব1 পাই, দলন করিয়াছিলেন, কিন্ত 
গৌরমবতারে পাও দলনে, পার্থিব অ রং [বার করিতে হয় নাই ! 
“অপার্থিব প্রেমই* সাহার ত্রাস ছিল ভি? "তি বলে-__নামের বলে, 
জগত জয় করিয়াছিলেন । নাম প্রেমের ব ২ ক অধার্মিক, ্রেচ্ছ 
ববন, পাপী তাপী, ধনী মানী, জ্ঞানী অজ্ঞানী/ 4 'বুরুষ সকছৌছ একরসে 
সানন্দে ভাপিরাছিল--তখন সফলেই তার রি বলিভেছিল, 
“হুরের্নামৈৰ কেবলম” !! এ 





| দশমহাবিষ্ঠা তত । 

এখানে দৃশমহাবিস্ত। তন্বটা সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিক। 
(১) হ্যীভলী-_মহাশক্কি, মহাবিষ্ঠা, অবিনালী সংমুদ্তি, শ্যষ্িস্থিতি লয় 
কাগ্িলী জিগুণময়্ী, মহাকালের শক্তি অনন্তকাল রূপিনী-_কালজপদার্থ বিলীন 
কারিণী, সংচারিণী, কার্য্যরূপ প্রকৃতি, অনন্ত বিশ্বমুত্তি ( কাধ্য )1 আধার 
মহাকাল অন্তান্ত তব শিবশক্িতবে বিস্তারিত আলো চিত হইয়াছে। 

ক কেনন। রাধাকৃষণ উভয়ের দেই ভাবময় ! স্থুলদেছেই এই প্রকার 
রস্-মিলন সম্ভব হ্রনা, কিন্তু ভীবময়দেহে প্রকার ষিলন স্বাভাবিক । 


-+কাহায়ও 'ঈঞ্ডে বাছা জগতটা উই কালীতত্ব, আয় জন্তুর, জগ 
অর্থাৎ, না রগ-্জগডট!:তার়াডিত---কালী- কাধ য় ভারা কারণ). কষা 


ঈসামহাবিত্য! তন্ব। ১৫৩ 


খাসা কপার 











শশার সপ লারা স্বিহগ্জাটগানযর আন উরস 


(২) বাকা! -চিংশকি, জানমুর্জি, তত্বমরী কারণরূপা প্রকৃতি, , 
'আনহদেশণৃষ্ি দেশজ... পদার্থ বিলীনকারিণী, সংহারিণী, অনন্ত বা ুূর্ডি 
( কারণ ), গলে নরফ পালের মুডমাল! ( কারপবপী অনন্তব্রন্গা্ড )) নীলবর্ণা, 
ইঞছার এক মাম নীল লরশ্বতী ( নীলতজ্ে ), আধার মঙ্তেশ্বর | 

কালী ও তারাতে পমন্ত এতত্বট নিছিত আছে এজস্ তাভাদের নাম 
মহাবিষ্তা । অবশিষ্ট আটটারবন্ত। কালীতারার অন্তনক্ত কোন কোন 


বিশেষ অবন্থ1। এ 
(৩) ম্মোড়স্৮চ -আনন্দশক্ষি, কালীতারাব আনন ভাবটীট 


যোড়শী মুর্তি । ই [র এক নাম “রাজ্জরাজেশ্ববী+) পঞ্চতত্বের পঞ্চ 
দেখতা এই ধানে নিমগ্র, তদুপরি গুণাতীত পুরুষের 
নাভিক্ডুরণ ইতর? | যোড়শবর্ষে রমণীর পূর্ণত্ব হয়, এক্স আনন্দময় 
মা যোড়শীমূর্তি ধান বিয়াছেন। মহাশক্ির কোন সময়েই হাস বৃদ্ধি 
হয়না, এঘন্ত ষোড়শ টু চর যৌবনা !__ ইহার অন্থ আর এক নাম “গত্রপুযা 
সুন্দরী” | 

কালীতার! যোড়শীষ্ট সহাশক্তিব সচ্চিদানন্দময়ী৷ মুত্তি ( কালী সত, তার! 
চিৎ, যোড়শী, আনন্দ ) 

মচাশক্কির দইটাভাব আছে, একটা শান্ত বা কোমল ভাব আর এইটা ' 
উগ্র ব প্রচণ্ড ভাব। 

(৪) জুম্ষনেশ্ন্লী- মায়ের শান্ত ভাবটীই ভূবনেস্ীরী মূর্ত । 
ই ছাবৰ আধার বিশ্ব কমল--উনি *শাস্তিকপা” শান্ত শক্তি ! 

(৫) ভ্ক্তলী- চণ্ডী শক্তি, হহার ভাব প্রচণ্ড বা উগ্র, ইহার 
সছকারিণী গ্রচণ্ডতামমী দ্ধাটটী নায়িকা আছেন, উঠারাউ তক্ত্রোক্ 
“জা নাসিক” বা পঅবিদ্তা” | 





লৎ, আর তার! চৎ (-জ্লানশাক্ত 8, কালীর গলে রক্তাক্ত লঙগীব্ মুগমাণা,, 
গার তারার গলে নর কালের হুতমাধা।। 


৫3৪ লনাতননবঙ্্ ও খানফস্জী ধন । 


৮৬ সি সলিড 


) বচছনঙ্বত্য]-নইসি সাজের স্পস্ ধাঁ উম 
ঠ/ শুচগ্ডা বিষ পা্িকা শক্তি 1 ন্যার়ৌটি বধিকাংমৃষ্থিষ্টেই 
বিশ্ব' পালনের ভাৰ বিগ্কমান খাফিলেও, ছাপে গবিেধারে শালিক 
শক্তির বিকাশ হইয়াছে । জগতে প্রতত্যকেই জগতরূপী খিষ্জাট দেই 
হুউতেই আহার্য বা ভোগ্য সংগ্রহ 1 থাকে 1»-একটী জীব অপর 


মি শীলা 














শ্রকটী ভীবকে খ্মহার করি পুষ্ট হত ! উাবটী জগতের সর্বহ্ধ সতত 

ক্রিয়াশীল 1__- ইহাই ছিন্নমন্ত। তত্ব 1 ইহার্ীনসাপনার মু ঝ্টিয়। আপনি 
গ 

রক্ত গান করত তোগু ক্রু! 


ভোক্তা ভোগ্য এবং ভোগ এই তিনটাই (৮ 
অভাব হইলেই অন্যগুলি বুখা হয় $ এই তিন ও এিম্ক্তার তিনটা 
রক্কের ধার !, এই ভুগতে তোত্তার অভাব নাই সি নাই, 
কিন্ত ভোগ না হইলে ভোক্তা বা ভোগোর ক্ছুমট্ট রি (নাই। এক বাক্কি 
ইচ্ছামত বু ভোগ্য দ্রবা আহার করিতে পারে, কি তাহ! যদ্দি সে পরিপাক 
করিতে না পারে, তবে তাহার আহারের কোন মূল্য নাই! যেমন কোন 
রোগীর নিকট ভোগা বসন্ত বথেষ্ট থাকিতে পারে, সে'নিজে ভোক্তাও হইতে 
নার, ক্দ্তি ভোগের অভাব হেতু সমন্তই বৃথা 'হন্ব__ভোগশক্কি ভ্বাস 
ভওয়ার নিমিত্ত তাহার দেছেরও পুষ্টি হয় না; মুতরাং ভোগই জগত 
পালনের মুল হেতু ! এই জন্য ভোগধারাতি ছিরমন্ত। নিজে পান করিতেছেন, 
আর তাছারই একাত্ম গু শক্তি “তোঠর” ও পোকা এই ছুইটী ধারা পান 
করিতেছেন !! 

জগতের ভোগ শেষ হইলেই প্রলয় হয়, গাউ,- 

(৭) শুমাবতী- মায়ের মহা প্রলয় মৃত্তি!--কোগ শেষ খত 
বরাজীর। ধা গত পরোধরা। গ, কসর, ফসের ক1কধরজ রাপারা 











লা বেদ বিঝোহী টি বিলাশিনী বা অধর্ছা দলনা মৃষ্তি” 

অধন্ বা অজ্ঞান লাশে ধর্ম বা জ্ঞানের উৎপত্তি, তাই, 

(৯) আআতিজ্দী-_ অজ পাজবিদ্তা লাশিলী, জ্ঞানি বূপিণী 
্ামুত্তি” ! মায়ের করেতে বেক” অসি! 

যেখানে অধনঙ্দ এবং অপ | নাশ হইয়া ধর্ম এবং জানের বিকাশ হয়, 
ইখানে শ্বর্যোরও পর. কাশ হয়া থাকে | তাষ্ট,-_. | 

(১৯) ন্‌ » ্শ্বর্যশালিনী আবন্দদাঞ্জিনী মহালন্্ী 
নত নী শানে 'র বিকাশ, তাই কমল! আধার কমলবাসিনী, 
শ্বব্যাপিনী ! | 

দশবিধা গুকৃতিশক্কিপন্তু দশমহাব্দ্যা, আজ দাশমছাবিদযায় সমি রাপই 
গ্দিক ব্যাপী দশভৃক্ত1 চগ্িকা !-_ইনিই প্সর্ববদেবময়ী” ও সর্বশক্তি স্বব- 


নী মহাদেখী ভউত্রীভগবতী দুর্খা ] 





প্রণব তত্তব। 


এই জগতের যত কিছু তত আছে, সমত্যের সমষ্টি গ্রণর তত্ব জ্ঞানের 
মন্ত তন্বই প্রগবে পধ্যবসিত ! ওষ্কারকেই (ও) গণব বল! হয় । “অ+, 
৮, “য' এই তিনটী অক্ষর যোগে ও হইয়াছে ; অকার অর্থ বিষ বা সত্ত্ব 
'পাঁস্িক। তৎশক্তি বৈষণথী (স্থিতিকারিণী_ ইচ্ছা শক্কি), উকার অর্থ ব্র্ধা 
|রঞ্গুণাস্মিক। তৎশাকি ব্রাহ্ম ( স্থষ্টিকারিণী--ক্রিয়া শব্ষি ); আর মকার 
প্র রুহ বা' তসধণাত্মিক1, তৎশক্জি কদ্রাণী (লছকারণী- জাদশকি.) 


৯৫৬ 


বশ সা আপার খরা 


সনাতন-ধর্শ :ও দানব-জীবন | 





আবনা্ধাস্টিল্প্পানাধাাা তান আশ আনার পা অজি 





টিলা ক্রিস 


তযাং ও জর্ঘ করি শ্বিছি ঘরের, কারণ, জিপ সমিতি পরগদ্ধ বা; 
ইনিই অিওানতিধা গ্রে পরপা' পন গা র প্রণ্বই বেদে 
উপনিষদের বদ্ধ, যোগশায্ের আত্মা, পুরাণের তগবান গ্দায় তত্র মহাশৰি 
বা মহাকালী। ভগবান গীায় বলিয়াছেন ”$” (তিৎ* ও সং” এই ভিনট 
্রদ্গেয়ই তিন প্রধান নাম।1 শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, 









ৰ পাতঞ্জল। 
সব, অর্থাৎ শু এই প্রণব মন্্ে 
টি টা টা | 


[০ নান 


গুইহাক্রন্ধ। ওঁ ইভ এই সমুদায় ! . 1২ জড় চেতন, চর অচর 
জীব জগত লমন্তই প্রণবে ডুবিয়া রহিয়াছে ! 


েভগজেভরঠি 


গায়ত্রীতত 
গ্রথ্মতঃ গায়ত্রী মন্ত্র উল্লেখ কর! যাউক 7- 
“ও ভৃভূববঃ স্ব; তত সবিতুর্ববরেণ্যং 
ভর্গোদেবস্ত, ধীমহি, ধিয়ো য়ে নঃ প্রচোদয়াৎওমৃ” | * 


(ও) ত্রিগ্ুণাত্মক পরব্রহ্ধ (দেবন্ত ) দীপ্তি ও ক্রীভাষুক [দেবতার 
্পীশপপিশীতি সত পাশপাশি 
1 গীত! ১৭ অধ্যায় ২৩ শ্লোক। 





* কাহারও মতে ব্রাহ্মণগণেব তিন গ্রাণব যুক্ত গায়ত্রী, কষতরিয়ের রি রণ 
হর গায়ত্রী ৪২ বৈশ্তের এক প্রণব যুক্ত' গায়ত্রী কর্ণ করা উচিত বেন 


এট প্রথা আলিত না থাকি সহারা রীতি এই খে ধা 
নি আছে। " 


১৫৭ 





বতুঃ) মর্বাভৃত? পররদবকারী [রঙ্গের ]" '(তুড় স্ব) ) পৃদ্ধিবী অন্তরীক্ষ 

বর্ণ এই ব্রিভূবন স্বর, (য়েণাং). হরণীর অর্থাৎ জবা মৃত্যু ও 
নাশের জন্য উপান্ত, ( তত্তর্গ ) সেই তর্গা। দানক ব্রগ-স্থরপ জ্যোতি, 
মছি ) চিন্তা করি, (যো) যে ভর্গ সর্বান্তর্ধামী জ্যোভিকপী পরমেশ্বর, 
২) আমাদের, ( ধিষ্কঃ) বুদ্ধিক্রিহকে, ( প্রচোদয়াৎ ) ধন্মার্থকামযোক্ষরূপ 
ররর্গে নিক্গত প্রেরণ ব। নিয়োগধুঁত করাইতেছেন | 

এই গায়ত্রী বেদের জন আরূপা, ও সর্বপাপহাযিদী ) ইহা পরম 
ত্র বস্ত। গায়ত্রী বাক” ণ ব্রন্দের উপাসনা করাহয়। যেখানে 
টপাসনা” আচ্ছে / :% | দ্ধের সগুণ ভাব মিশ্চক্নই বিদ্যমান, কারণ 
গণ অবপ্কারঃযথাফঠ, । হটুতে পারে না) বাহ! বাকা ও অন বুদ্ধির 
তীত রে নু স্থাকে) মন বুদ্ধি হবার! কিছুমাত্রও চিন্তা করা 
সম্ভব, তাকে মন বত 1 কিরূপে উপাসনা করা যাইতে পারে? 
ভরা” উপাদনা মাত্রই ৭ ত্রদ্ধের উপাসন! ! *--গানত্রী দ্বারা সপ্তগ 
দ্ধ ও তত উপাসনাই বাঞ্) র। হইয়াছে। 

আস্তাশক্কি গায়ত্রী ই) ক্রিয়া! ও জ্ঞান শক্তি লমহ্িত1। এজন ইনি 
এগুণাত্মিকা প্রণব স্বর র্দী। তাই প্রাতে, মধ্যাকে এবং সায়াক্কে গায়ন্দ্রী 
নবীর তিন গুকার ধ্যান ও উপাসনার - ব্যবস্থা, আছে । গ্রাতে হুর্যয মৃগুল 
ধাবর্তী গায়ত্রী রক্তবর্ণ। ব্রাঙ্গীরূপ1, মধ্যা্ধে গায়ত্রী কুষ্ণ ব) নীলবর্ণ। বৈষ্ঞবী 
পা, আর সায়ান্ছে গায়ত্রী শুক বা শুক্লা বর্ণ। (পীতমিশিত শুরু ) রুত্রাণী 
পা | 

: + গায়ত্্রীর নানা প্রকার নি জন্থর ও বাথ! দৃ্ট হয়, তশ্গাধ্যে এখানে 
রধাদ একটী উল্লেখ করা হইল। 
৯. নিগু অবস্থায় উপান্ত উপাসক বা উপাসন কিছুই, নাই, উহ সম্পূর্ণ 
মাহে সাব ;সদাধির চরম অবস্থায় পরোক্ষভাবে অর্থাৎ: [বে এক" 
নাজ উক1 উপলদ্ধি হইতে পায়ে । রর 





রি 


255 
“ জাপানিজ হবাধযাী কারণ, এই রক সো উত্ণেজক শক্তি 
জীবশরীরে ও/কোন বারি উদ্চেলনার দ্ধ আসিলে পরীর র্তাত : হয় 
উদ্ঠে পয খালিক কর্ণ) ঈন্াস্থলে, উচা গ্রাকাশ অগু তক ছয় ধাত 
নিপ্িত কোন জবা উত্ব করিলেও লোহিত্কবর্ণ দ্ধপ ধারণ করে। ছুর্মের 
প্রাতঃকালীন উত্তে্ক দষ্টি দেখানে পর্জি চ়না, সেখানে বৃক্ষলতাজি পথ 
ভালরণপে উৎপন্ন ভয়না। হ্ত্রার্সীশক্তি ১: রূপে রজ্গুণান্ষিতা হয় 
কাগতল্যির কারখরশে প্সরস্থগন করেন, ১ গায়ত্রী গ্রাতঃকালে ত্র্গাণা 
পা 1- প্রাতহজাল সৃষ্টির ধময়। বর 
গ্রধ্য মধ্যাহফালীন শীল রশ্মি ব শিস - 











চি$ ৯. )দকলেরই পুষ্টি ক্রিয়া 
লাধদ করিতেছেন, গুইজন্ গায়ত্রী এই £সম কি বফপীয়পা ূ 
্পমধ্যাহকল পালন বা পুষ্টির সময়। | ্া 







অন্তগামী গুর্ষোর ফিরগদযূহ সংহারক শা? সম্পপ্ন, তীব্র ও তৃপ্তি 
নিহীদ 1 একাজ এই সমগ্র কিরণ যে শট রর পড়ে, তথায় বৃক্ষলত'দি 
ভালরাপে জন্মেনা। এই সময় সবিতা আপন খচপ্রধাশি সংহরণ করেন, 
এই আব্ষপীশক্ি পংহহা কূপিনী | এইজ সপ গায়ত্রী লংহারশক্তি 
কুজাপীমপী 1১ সায়াঙছাকাল লক্ষের সমর । 
' ' এট। প্রফাধে ধ্রন্মণক্তিত্রধের পূর্থক্‌ পৃথক উপালনা! ছারা পাধক উন্নত 
অবস্থার উন্গসীতি হলে, দিশাধোগৈ প্রক্কাধাকে পীগত্রী দেবীর ভ্রিশক্কির 
“নৈঠ্রোুপা' গাধনাঁ কষ্টিবীর অধিকাদী হারেস-গীয়ত্রী দেবীও ত্রিশক্তির 
একাধারে সময় মৃত্তিই প্রাণবস্থরপা তকে]. সহাকাজটা *--ইমিই গিরূপ 
গর মিলাকা! ভুীকা খর পিনী, এ গুঁপেধ বাত 


না 





১৫. 





উ নহহছিপারে ধা প্নকতিয তা 
কালা নিই হারার যাবকর।! 'এইবপে 
ধক ্রক্মমী মহাফালীতে সপ্ন! াসবলিরে বধ কযতেঃ ঘায়তঃ প্ররপন্ধ বা সচ্চিধাননা 


[ভ. করিয়! থাকেন [1 ৃ 
গারজী সাধনার সহিত শরুরের ও রা দা জড়িত আছে। 


শ্চাত্তা ড্িকিৎসা-রিজ্ঞান বর্তগ্রীনে একপ্রকার নূতন চিকিৎসা প্রণালা 
াবিষ্কার কারিয়াছেন ; ইহা])]ঁ। লাল, নীল, শ্বেত, পীত প্রভৃতি নানা- 

|. শ্াকা পর লাহাফে চিকিৎয়া কর! হর এবঃ তদ্বারাই 
তরী ও দেহরহস্ত £৮ রাগা হইয়া থাকে ! কিন্তু এই টিকিৎসা- 
বজ্ঞানের গুঢ়তত্তব রগ 'ধসহিতই জড়িত আছে। মানবশরীরে কফ 
লে! ) গত ও তিনটা প্রধান ধাতু ক্রিয়াশীল; ইনাদের মধ্যে 
কান একটার প্রাধান্ট বং. তক্রম হইলেই, শরীকে কোন না কোন প্রকার 
'দেহজ্জ+* * রোগ উৎপ' হইবে । এই কফের বর্ণ শ্বেত, ইনি মহাদেব 

' এক্ন্ মৃত্যুকালে সাহারাদ্রণী কফ গরবল হর)| গিতই «দহস্থ ব্রক্জা-_. 
টনিই পরিপাকাদ টা করেন! আর বায়ুই দেহের বিঞুঃ_ ইনিই 

দেহ স্থিতির কারণ ! কে প্রাতে রক্রবর্ণা, মধ্যাকে নীলবর্ণা, এবং, 
ায়ান্ছে শ্বেতবর্ণা ঝ টি 1 এরূপ ধ্যান করার ব্যবস্থা আঙ্ে--রক্তবর্ণ 

« কশ্মকল ভোগের জন বে সন্ত রোগ হয়া থাকে উহ্ারা প্ৰর্শরজ” ) ও 
সমস্ত রোগ, ভোগ শেষ,ন1 হইলে আরোগ্া হন্ধ না। ধাতুতরক্কের অসাসঞ্ীন্তে 
উৎপন্ন “দেহ” রোগ ধথাযোগ্য গ্রতিকার হইলেই আরোগ্য হইতে পারে। 

+ বর্ণ াতটা হইলেও প্রধানতঃ মূলবর্ণ তিনটা ধখা-:লাল নীল ও গীত 
অল্প চাটা মিশ্রবর্ণ, বথা--পীতি ও নীল মিশ্রণে হরিৎ বাঁ সবুজবর্ণ, লাল ওঁ 
নীঙ্গ মিশ্রণে পাটল বা -বেগুনীবর্প, লাল ও পীতেক্ন মিলনে কমলাবর্ণ, নীল ও 
জিগ্রাবরণ ধৃলগ( কৃষ্যাঞচনীল ) বৃ উৎপর * ইযাছে ? ভাব ধর বরণের সম: 


শ্বেত অবাধ । . গ্র্ারলি কোন ডের অধা দির! মর্পন কয়িলে লাটী, 
ব্ণই দুষ্ট হইলেও, লাল নীগ ও পীতের তিনটা বিগ, জাতি গাই তাবে 
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পপ 
ধ্যান ছার! পিতের ক্রিয়া, দীলনগ্ানকার) আয়ের জি. এবং শেন 
ধান ঘায়! কফের করিয়া, উিন্ম গতি পাধ নর আহবেধব্বাত মতে খাডাবে, 
দেছস্থিত কফ প্রধল হয়, মধ্যান্ছে পিন এবং সন্ধ্যাকালে বায়ু প্রবল ছয়? 
নুততরাং প্রাতে রক্তবর্ণ ( অধি ব। বঙ্গ!) চিন্তা স্বারা কফ দমিত ও সামা ছয়, 
মধ্যাক্কে নীলবণ ( বাধু) চিন্তায়, পিত্ত দষুম হয়; সন্ধ্যায় শ্বেতাভবর্ণ চিন্তায় 
কফ প্রবল হট] ধারুকে দমন করে। ধাতুর উন্নতিতে ও সামঞ্জন্তে দেহও 
ন্ন্ধ থাকে। স্ুতগ়াং গায়ত্রী সাধন ছ্বারা শা 1 ক ও পারমার্থিক উতয়বিধ 


রতি লাভ করতঃ সাধক পরিশেষে পরমার্ড.9 অমৃতত্ব লাভ করিয়। 
[ফেন !! 







যোগ তত্ব । 


পানে ধোগ সর্থন্ধে অতি সংক্ষেপে বতকিবিক্পালোচন] করিব । শিব- 
সংহিষ্ঠা, গোরক্ষ-সংহিতা, যোগ-সংহিত1, দঁউুত্র-সংছিতা, হঠযোগ- 
প্রদীপিকাঁ, যৌগবীজ, যোগচিস্তামণি, যোগ্য রোঁ%&) গ্রাভৃতি বই প্রামান্ 
যোগশাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় $ কিন্তু তঙ্গধো মহর্ষি পতঞ্জলি প্রকাশিত 
পাতঞ্জল বা যোগদর্শনই ভারতবর্ষে সমধিক সমাঙ্গর ও প্রতি! লান্ত করিয়াছে । 

পাতঞজলদর্শন সাংখ্যদর্শনেরই পয়বর্থী অংশ বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে 
ন(! সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল পরপ্রদ্ম আলোচন! না করিধা, অর্থাৎ পরব্রর্থকে 
বাদ রাধিয়াই, দ্রঃখ নিরুত্তি বা মুক্তির উপায় নিদ্ধীরণ করিতে চেষ্টা 











ৃ্টিখোচঃ টক থাকে, কাহারও মতে এট তিষটা প্রধান বরই, গাজীর 
জিষন্ধায ধালের বর্গ) আহ উপয়োজ মাটী হর্ণ ই, হর্যাদেমের রঙে "সহ" 
খ্যরং বরা! ফলিত হয়? 


“ ধোঁগ তন । ১৬১ 


০ 





গাছেন 7* তৎপর মহর্থী পঙজীলি- গরতঙ্গফেই 'লম্পূণ প্রাধান 
1. গুঃখনাঁশ বা মুক্তির, উপায় নির্দেশ কত্িয়াছেন। সাংখ্যকার 
ল্লাছেস, “জড়দেহ হইতে আতা বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই ছুঃখ-নিধৃত্তি 
॥ আমিস্থ নষ্ট হইলেই মুক্তি হরর” ইতাদি) পাতগুল দর্শন এই 'সমন্তই 


শনির আপা তজীওজ শীত র এ বে ১ এপ পা জবি পরিসর মঠ জিরা সত সত 


ক ত ন্ঘঃ 


শত চি পি পিছ া স্ ত্ডি 


£ নষ্ট হয়না, কিন্বা বিস্থৃত 4 এয়া যায় না); তবে, জীবাত্মা, রানি 
ংশ, অতএব আমিত্বের ন্্ বিস্বতি করিতে ইচ্ছা করিলে, জীবাস্মা 


রমাত্মার যোগ বা মি. একমাত্র উপান্প! সাংখ্য বলিয়াছেন__ 
পঞ্চবিংশতি তব্বের..৮ নে দুঃখ নিবৃত্তি বা মুক্কি হয়,” যোগদর্শন 
লেন “জ্ঞান চি ধ্যান প্রভৃতিই মুক্তির সোপান !” যোগদর্শনে 


ংখোর রি ংশতি € ভীত আরও একটা তত্ব অধিক শ্বীুত হইয়াছে 
সসাংখোর চরমতত্ব পুর । আত্মা, আর পাতঞ্জলের চরমতত্ব পরাৎপর- 
রমেশ্বর বা পরমাত্ম। ! 
যোগশাস্ত্র মতে কৈবলারা! নির্ববাণ মুক্তিই চরম লক্ষ্য ; স্কটিক যেমন 
ঘভাবতঃই শুভ্র, সেইরূপ! শীবও স্বভাবতঃই চিন্ময়! কেবল মায়া গ্রভাবে, 
অভ্ত্ানতা বশতঃ আমি, চর্ভা, ভোক্তা, সুখী, ছুঃখী এরূপ বোধ করে) 
যোগ সাধন দ্বার| এই ভানিডা নাশ হইয়। তত্বজ্ঞানোদয় হইয়। থাকে । 
“যোগ” কি ?--যোগীপ্রবর মহর্ষি যাজ্ঞবন্া' বলিয়াছেন," “জীবাতা। ও 
পরমাত্মার, পংষোগই যোগ” ; অন্যত্র বলিয়াছেন “চিত্তবুত্তি নিয়োগের নাম 


* সাংখাদশন নিরীশ্বরবাদ বা নাস্তিক মতপ্রচার করিক্পাছেন, এই মত 
কেন্ধ কেছ' প্রকাশ করিয়া থাকেন, এ দন্বন্ধে তাহারা প্ঈশ্বরাসিদ্ধে:* এই 
সুপ্প আররম্বন করতঃ তাহাদের মতের পোক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন; 
কিন্ত অন্তান্ত পর্তিভগণ এই মত থণ্ডন করির়াছেন ; তাভার1 এরূপ অর্থ করেন 
বে, এ শ্রধারা ঈশ্বর নাই, এরূপ অর্থ কখনও হইতে পারেনা, ইহার প্রকৃত 
ভাৎপর্ধ্য এই থে, ইশ্বর বাঁকা মনের অগোচর, শুতরাং যুক্তি ্য গাকঠ সমাক্‌ 
গ্রকারে ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে পারা বায় ন!! 








উপ 


১৬২ ... সনাতন্ধন্ম ও মানবপজীবন | 


_ এ শি গলা পাপন 


যোগ” | . কোন কোন শাস্্রকার বলিয়াছেন, “সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করত 
নিশ্চিন্ত “অবস্থার অবস্থান করার লাম যোগ” । জর পরম শিবে। 
সহিত কুলকুগ্ডলিনী শক্তির সংযোগের নাম যোগ” । এতৎব্যতিত ঘিচা, 
করিলে দেখা যায় যে, যোগ, ছাড় কুম্ম নাই দির মাত্রই" যোগ 
এজন্টষ্ট জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, 'কম্মযোগ ভিতি সমস্তই যোগ বলিয়! উক্ত হয় 


ষোগের প্রধান অঙ্গ আটটা যথা, যমন 
ধারণ ধ্যান ও পমাধি। যম নিয়ম সেট 
কোন কোন যোগীর মতে যম দ্বারা অন্তরষ্ট আর নিয়ম দ্বারা শরীএ 
শোধন হর) যট্‌ কন্মাদি শোধন প্রণালী মের” অন্ততুক্ত 
আসন কি?--অভীষ্ট চিন্তায় উপবিষ্ট হও ৃথালী--_ দেহের 
দূত অভ্যাস । প্রাণায়াম কি? শ্বাস জী? রি স্ দ্বারা 
নিঃশ্বাস আয়ত্ব প্রণালী_-দেহের লদ্ৃতা আদি । প্রাণ অপান বাযুব 
সংযোগকেও প্রাণায়াম বলা হুইয়! থাকে। ঘন কি?--চিত্তৈকাগ্রত। 
সাধম, ইন্দ্রিরগণকে আত্মবশে আনার প্রণাল্রী-ধৈধ্য বা ধীরতা অভ্যাম 
ধারণ! কি ?__লক্ষ্য বাঁ অভীষ্ট বস্ততে চিত্ত ন্‌ করা_স্থিরতা অভ্যাস. 
ধান কি ?-একনিবেশ হইয়া গক্ষা বস্ত নিরব 














টম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার 
১ম অধ্যায়ে অলোচন। হুইয়াছে। 








ছুন্ন ভাবে পরিচিস্ন_ 
আত্মাতে পরমাত্মার প্রত্যক্ষতা অভ্যান। সমাধি ক সর্বপ্রকার বাহা 
জ্ঞান শুন্ঠ হইয়া অভীষ্ট বস্ততে তন্সক্তা, লাভ কর1-_নিলিগুতা বা সমতা 
অভ্যাস।--জীবাত্মা পরমাত্মার অপরোক্ষ মিলন ! -ত্রঙ্গে অবস্থান। মোগ-শান্ে 
মুদ্রা অভ্যাসেরও.ব্যবস্থ! আছে, উহাত্বার19 দেহের স্থিরত] লাভ হই থাকে। 

'ৰোগতব্বের সহিত দেইতত্ব বিশেষ স্বন্ধে জড়িত, আবার দেবের 
স্ছিভ নবচক্রেয়” বিশেষ সন্বন্ধ বিদ্তমন রহিয়াছে। ন্বচ্রু; /যখা-_ 
(৯) মৃধার চক, [ রক্তান বর্ণ চতুরদগ গন্ু1.) (৯), বিষ্ঠানস[অরপ- 
বর্ণ বড়দলপঞ্জ ]: (৩) মবিপুর চক্র [ মেযবর্ণ দশন খল). -€৪) অনাহত 


ধোগ তত্ব । ১৬৩ 


পাস 











্ ১৮০৪০০০০১০৪ 


চক্র [.বন্ধুক পুষ্প সদৃশ দ্বাদশদূল পদ্ম], (৫) বিশু্ধচর্র [ধূঅবর্ণ যোড়শ- 
দল পদ ]) (৬) আজ্ঞা! চক্র [ শ্বেতবর্ণ দ্বিদল পদ্ম ]) (৭) ললনাচক্র 
[ রক্রবর্ণ চৌষ টি দলপন্প ]) ৮) গুরুসক্র [ শ্বেতবর্ণ শতদল পন্প ]) (৯) 
সহশ্রার '[ রক্তকিপ্রন্ক শ্বেতবর্ণ সহঅদল পঞ্স--পঞ্চাশ দল পর পর কুড়ি 
স্তরে সুসজ্জিত ]1 এই নবচক্র মধ্যে 'ললন! চক্র ও গুরুচক্র-গুপ্তভীবে আছে। 
আঙ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত যটচক্র ভেদ/রিতে 'পারিলেই, কুলকুগ্ডলিনী শক্তি 
একেবারে সহত্ারে যাইয়া পরম/ বর সহিত মিগিত হইয়! থাকেন। * 
যোগ শাস্ত্রে উক্ত হইয় যে, মানব-শরীরে পার্ধ তিন লক্ষ নাড়া 
বিস্তমান আছে। তে শটা  নাড়ী প্রধান, তম্মধো . আবার “ইড়া” 
ণপঙ্গলা” ও হু নটী সর্ধব গ্রধান। ইড়া ( চন্দ্রনাড়ী) গঙ্গা- 
পা, পিল! হ্যা, মুনাীপা এবং নয়া সরস্বতী রূপা! আজ্ঞা- 
চঞ্রে ইহাদের মিলন ভ্রকুট বা ব্রিবেণী। মানবশরীরে' স্বাভাবিক 
অবস্থায় এক ঘণ্ট। ইড়। ন্‌ ত (বাম নাসিকার ) এবং একঘণ্ট। পিঙ্গলা 
পাড়ীতে (দক্ষিণ নাসিকায়। শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে, আর বাম হইতে 
দক্ষিণ নাসিকায় শ্বামপরিবণী হওয়ায় সময়ে, অতি অন্পক্ষণের ভন উভয় 
নাসিকায় লমান ও ৃদবভানে "াস প্রবাহিত হয়, 1 উহাহ ন্যুক্নার শ্বাস প্রবাহ ; 
এই প্রকার শ্বাসের অবস্থায় যোগাদি ক্রিয়া কর! প্রশস্ত । পন্মাসন এবং কোন 





* মানবদেহে এই পল্স বা চক্রগুলির স্থান এবং তাহাদ্দের সহিত স্থৃপ- 
দহেরও অত্যন্ত সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় চতুর্থ অপ্যায়ে, চতুর্কিংশতি-তত্ 
বচীর প্রসঙ্গে, “জীবদেহ-রহন্ত” আলোচন৷ সম্পর্কে উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

4 এই প্রকার শ্বাসের গতি শুস্থ শরীরে ও স্বাভাবিক অবস্থায়পরিলক্ষিত 
রঃকিস্তু শরীরে কোন রোগ উৎপন্ন হইলে, এই নিয়ম আর থাকেনা ; তখন 
ধু'বাম নানিরার অথব। দক্ষিণ  নাঁসিকায় অধিকাংশ সময়ে স্বাস. প্রবাহিত 
সে, থাকে।1১এইহস্ত, হবরোদর; যোগ-শাস্্র. মত্ত: অন্নুখের , অবস্থায় ৫ 
সিকা, দারা স্বাদ প্রবাহিত: হয়।*এী.নাসিকাটা পরিস্কার বন্ধ ছারা আর! 





১৬৪ সনাতন-ধর্শ ৮ মালব-জীবন | 


লিলা পপর 


কোনসুদ্রার ফলে শ্বাশেক গা আপন! আপনি পঞ্জিবন্তিত হইব সুধু 
প্রবাহিত হয় । 

যু়। নাড়ী মেরাণডের অভান্তয়ে গুহ দেশ হইতে বঙ্ষরন্ধ, পরধান্ত 
লন্বিত ভাবে অবস্থিত ; ইহার অভ্যন্তদ্ধে প্বজ্রা” নামক একটী নাড়ী আছে, 
বজ্জার অভান্তরে “চিত্রা” নামক একটী লুল মাড়ী আছে। এই চিজ নাড়ী 
ধারাই নয়টী পল্ল বা চক্র মাল্যের স্তায় ঁুজ্জিত ভাবে গ্রথিত রহিয়াছে! 
চিত্রানাড়ীয় অত্য্তরস্থ পু তিক জোর স্থানই ব্রহ্মনাড়ী ; উহারই 
নিয় দিকের সু রন্ধটী ( ইহাই অক্ষর (লকুণলিনীশক্তি স্বীয় মুখদ্ধার। 








যোগ” প্রাজ ফোগণ্) “লয় 
টি হ” অর্থ কৃর্ধ্য ( প্রাথবাযু) 


যোগ প্রধানতঃ চারি প্রকার, ফগ- 
যোগ+ এবং প্মন্্র যোগ” । [১] হঠষোগ 
“ঠই অর্থচন্জ ( অপান বাঞু) এই উভয়ের ডং হুঠযোগ ; অর্থাৎ প্রাণ 
অপান বাসর সংসোগই হঠযোগ । ফযোগীবর উারক্ষনাথ, মার্কণ্ের খাঁষ 
প্রস্থতি এই ষোগ দ্বার সিদ্ধ হইয়াছিলেন। পুত হঠ যোগের 
তাদৃশ সমাদর দেখা যার ন!। যৌগোক্ত “বট কপ্মীদি* শোধন প্রণালী. 
এই হঠ ষোগের অন্তর্গত। ষটকর্্ট যখ1--(১) ধৌঁতি--শরীরের বাহ 
এবং অভ্যন্তরর ধৌত করতঃ শোধন করা (২) বাস্ত--গুদ্যদেশ আকুষ্চন 
ও গ্রলারণ দ্বারা শোধন) (৩) নেতি--হুছ্ চালপা! দ্বারা নাসিক শোধন । 
(8) লৌলিক্কী-..উদর সধখলন ত্বাযা আঙগি বৃদ্ধি করতঃ নাড়ী শোধন। 
অস্ত কোন উপায়ে বন্ধ করিতে পারলে, কিন্বা' পার্থ পারিবগুনাদ দ্বার! 


খর প্রকার খব/সের গতি ফিরাইয়া পর লী'গিক। হার| এরবান্িত কক্াইিতে 
পান্ছিলে, যে ফোন রোগ আপদ হইতে আরোগ্য ইয়। 


ধেগি তর! ১৬৪ 


চি 
ও নাস পিস 


(৫) আ্রাটক-.লিনিষেষ নয়নে কোন সুল্মবন্ত দর্শন ছারা চক্ষু শোধন । 
(৬) কপাল হ্রাতি-্বাধু ও জল নাপিকারন্ধে, আক্ষর্ষাণ ও বিকর্ষণ দ্বার! 
গোধন (ইহাতে কষষদোষ নষ্ট হয় )। 

[২] রাঞ্জ যোগ মনও বামুস্থরকরাই এই যোগের প্রধান সাধনা, 
এক্সগ্ত ইহাতে প্রাণায়ামের বিড় মাবগ্তকত! দৃষ্ট হয়। কুলকুগ্ডলিনীকে 
চৈতন্ত করিয়!, ষট্চক্র ভেদ 19 এই যোগের অন্ততম উদ্দেপ্ত। গুরু 
দণ্তাত্রেয় প্রভৃতি এই যোগ সিদ্ধিপভি করিয়া ছিলেন ! 

[1৩] লযর়যোগ--শ'.. নবচক্রে, অথবা ষোড়শ আধারে * কিবা যে 
কোন আধারে চি বিয়া, তাহাতে একতানত ও তন্ময্ত্ব লাভ 
করিতে পারিলে: ষোগ্রে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। কৃষ্ণছ্বৈপায়ন 
বেব্যাধর্ বছু মহা," টযোগেনিদ্ধহন। ৃ 

[৪] মন্ত্রযোগ_। +প করিতে করিতে মনের যে লয় অবস্থা উপস্থিত 
হয়, তাহার নাম “মন্ত্রে 1” দেবতা মারাধনা দ্বারা মনোলয় হইলে, উহীও 
মন্ত্র যোগ বলিয়া কথ হয়। মহর্ষি কশ্যপ, ভৃগু, জমদগ্নি প্রভৃতি ইহার 
উপদেষ্ট। । 1 

যোগ সাধন দ্বার 'নানাপ্রকার বিভ্ৃতি ও “অষ্ট-সিদ্ধি” লাভ হুইয়। 
থাকে, কিন্তু এই সকল বিভূতি যোগপিদ্ধির বিশেষ বিস্বকর, কারণ যাহারা 
এই নকল বিভৃতি বা ক্ষমতা লাভ করতঃ অহংকারে আন্মবিস্থৃত হন, 
কিন্বা শক্তি গ্য়োগ করেন, তাহারা মুল বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়া 
ধোগন্রষ্ট হয়েন। “অষ্ট সিদ্ধি” যখা-(১) অনিমা (ইচ্ছামত ছোট 
হওয়া ) (২) লঘিমা ( ইচ্ছামত লঘু বা পাতলা হওয়া--খেচরত্ব লাভ ) 
(৩) মহিমা (ইচ্ছামত বড় হওয়া) (৪) প্রাপ্তি ( বথেচ্ছা গ্রমন ) (৫) 

* ষোড়শ আধার বৃথা-_দক্ষিণ পাদানুষ্ঠ, পান গুল ফ, গুহ্যদেশ, লিঙ্গমূল, 
নাভি, হ্থদপর, কঠকৃপ, জিহবা গ্র, তালুমূল, লাসাগ্র, ভ্রমধ্য নেজাধারঃ ললাট, 
যুদ্ধ! ও ব্রঙ্ধরদ্ধ, (সহুত্রার )। দস্তাধার, ' ;. « ১৫1, 








স্পা 


১ গনাতনন্ধর্ম গু জানব-জীবন। 





গ্রাঞ্কামা (প্রস্থিত ধস্ত ছিকট্টে জালবদ ) (৬) বশিত্ব (স্সতদ, জী বন্গাত্রকেই' 
বশীতুত, কারণ ) (৭) ছঈীশিত্ক (ভৌতিক সব্র্ববিধ, পদার্থের উপর শুাভৃত্ব ) 
(৮) কাম বপারিত্ব (ইচ্ছামত হে কোন পদার্থে যে কোন শক্তি শরয়োগ ) ! 

ইতি পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, মামরদেছ এক একটা কষ ব্রা 1 
্র্ধান্ডের ধাবতীয় তথ্যই দেহ-ভাত ব্ল্মরদপ বিশ্কপদান আছে! সুতরাং 
যোগ দাধন দারা তগ্মরত্ব ক সমাধি লাউ রঙ্গে, জ্ঞানের লর্ববিধ তকই 
সাধক মানস নয়নে দর্শন করিতে পারেন 1, তত্বই তাহার করতল' গত 
হয় 1---এইরূপে সাধক পরমাননদ ও অমুতত্ ১ রিয। কতককতার্থ হন!! 
তাই ভগবান গীতায় অর্জুনকে উপদেশ দিমু 











ািনুকপগী তপস্থী হইতে 
রেষ্ট, জ্ঞানী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম; হইতে? শো 


% 


যোগী হও”! শান্রকারও আনন্দে ঘোষণ! করিত 


“যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞাঞ্ট 
ধোগ সাধন দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকেছু 


কর্ম-রহস্থ | 

কশ্পু রহঙ্ক বড়ই জটিল, কর্মের অপ্রতিহত প্রজ্কৎ জগতে ক্রিয়াশীল ! 
কেহই কর্ম ছাড়া এক ুহ্র্তও থাকিতে পারে না; প্রকৃতির গুণই প্রত্যেক 
জীবকে সতত কর্মে নিয়োজিত করিতেছে । কোন কোন খাধষি কর্মের 
অদ্ভুত শক্কি দর্শনে “কন্ধুকেই” ভগবান বলিষ! স্বীকার করিয়াছেন! কন্মন 
বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে হইতে পারেন!, তবে প্রারক, সঞ্চিত ও 
ক্রিয়মাণ কর্ম সমন্ধেই এখানে কিধি,ং আলোচনা! করিব। 

পূর্ব পূর্ব জন্মের যে সমপ্ত কর্খের ফঙা ইহ জলে ভোগ ইইবেনা, জন্থান্তরে 
ভোগের -জগ্ত সঞ্চিউ হই রহিয়াছে, উহ্থাদের নাম সঞ্চিত” কম্্। থে 








* গীতা * অধ্যায় ৪৬ শোক । 


'বঙ্খশছতী |. ১০৪ 


পার? বর্ণ । আর যে সকল দূঙন ধর্খা ইহকালের কর্মত্বার। সদ 
জন্মান্তয়ীণ কর্খ-ফল সোগের জন্ঠ এই দে ধার অর্থাৎ জদ্গা হইছে... 
করা হইতেছে, উহ্বাই ““ক্রিযমাথ” বা “বর্তষান? ঝ।. “আগামী” কর্ম ঘলিয়) 
অভিষ্িত হয়। উপরোক্ত জ্িবিধ কর্ম-চক্রেয় আবর্তলেই মানবগণ জন্ু- 
মৃত্যুর অখেধ রেশদাদক পথে পড়ি গুনঃ খিচরণ করিয়া থাকে ! 
গ্রারব-কর্থ নিশ্চয় ভো/ করিতে হয়, ইহ কেহ খণ্ডাইতে পারেন৷ ! 
এমনকি জীবনুক্ক হইলেও / দ-তোগ অবস্তই গ্রহণ করিতে হয় !* আনান 
কম্মু ভগবতকুপ। অথবা” দ্বার! মই হইতে পারে । বা ১ 
প্রারন্ধ 7. এউ.ক্তে শেষ জ্ঞানেন দহতে | 
তূগ্্কবং নন 'নবার্ধ্যং ক্রিয়তে তথা ॥ -_ শ্রুতি 
প্রারন্ধ কর্মের জে শ্চয় হইয়! থাকে, অবশিষ্ট কর্ম নকল জ্ঞানাগ্রি- 
দ্বারা ভন্মীভূত হয়, অথ. অনারদ্ধ কন্ সকল জ্ঞান প্রভাবে নিবীধ্যত। হেতু 
তাহাতে আর অঙ্কুর উৎপ| হয় না। 
ভগবান গীতাতেও লল্লাছেন, *প্রজ্জলিত হুঠাশন যেমন কাষ্ঠ সমুদারর 
ভন্মাবশেষ করে, সেই 1 জ্ঞানাগরি সময় করম নি ব্যতীত ) ভন্মীভূত 
করিয়। থাকে !$ 
কেহ কেহ বলিয়! থাকেন, ভোগদ্বার! *প্রারন্ধ” কণ্ম নষ্ট হয়, জ্ঞানা গ্রিতে 
“সঞ্চিত” কর্ধ নষ্ট হয়, আর “আগামী” কন জ্ঞান প্রভাবে স্পর্শ হয় না। 


কর্ম সম্বন্ধে একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। জনৈক বাধ 
( তীরন্দাজ ) তীরধন্থক হত্যে দণ্ডায়মান ; সে একটা তীর ছাড়িয়া দিগ্নাছে, 





পীপপিীপিপি ০ ৮ 


* সাধনার প্রভাবে প্রারন্ধ কর্ম নিস্তেজ হইতেপারে, কিন্তু কম্ফল একে- 
বারে খগডন হয়না, কিছু ন। কিছু ফলভোগ মবশ্তুই গ্রহণ করিতে হয় ! 
£ গীত! চতুর্থ অধ্যায় ৩৭ জোক 


(৬৮ লনাতন-ধর্ধ গু মানধ-জীবন | 


আর একটী ছাড়িবার উপক্রম করিয়াছে, অর্থাৎ দে ধনুকে 
তীর সংযোজন করতঃ তাহা  নিক্ষেপার্থে গুণে নীল 
দিয়াছে; তাহার পৃষ্ঠে তণীরের বধ্যে কতকগুলি তীর়ও সঞ্চিত আছে । 
এক্ষণে বিচার করিলে দেখা বায় 'যে, নে তীরটী ছাড়িক! দিয়াছে, উহাতে 
ব্যাধের কোন ছাত না, উহা কোন না রান ফল প্রনব করিবেই করিবে ! 
- উহা “'গ্রারদ্ধ৮ বন্ধ! ইহাতে কাহার হাত নাই ! ব্যাধের পৃষ্টস্থিত 
তৃণীর ষধাস্থিত তীরগুলিই “সঞ্চিত” কর্ম! রং ইচ্ছা করিলে এগুলি নষ্ট 
করিতে পাবে । আর যে তীরটা সে ছাড়িবার উদ? 
মাণ' কর্ম । ব্যাধ ইচ্ছা করিলে বাণ নিক্ষেপ বধ ধারে রি নিক্ষাম 
কর্ম দ্বার! ভাবী কর্মফল নষ্ট করিতে পারে 0 4 
উর্ণনান্তের স্টার জীবগণ আপনার কর্সদ্বারা চর 4 (ই বদ্ধ হইনি, অশেষ 
যাতনা ভোগ করিতেছে! উন্যাত্ের ন্যায় অনু 
জড়াইয়া ফেলিয়া, তাহার বিষময় ফল জন্ম রে ভোগ করিতেছে ! 
স্থতরাং প্ৰর্তমান” কম্পন এরূপভাবে কর! উচি যাহাতে আর কর্ম-বন্ধানে 
আবদ্ধ না হইতে হয়! সকাম কর্মারা হব টু ভাগ করাও, সোনার 
শৃঙ্খলদ্বারা বন্ধন দশামাত্র ! কারণ তোগান্তে আবাল অবস্তপ্তাবী সুতরাং 
কর্ম এরূপভাবে করা উচিত যে, তাহ। বন্ধনের কারণ না হইয়। মুক্তির কারণ 
হইতে পারে ! যে ভারতবর্ষের একছন স্ত্রীলোকও বিষয় সম্পদের অনিতাত। 
হৃদয়ঙম করতঃ স্বীয় পতিকে বলিয়াছিলেন, “যাহাদ্বার! আমি অমৃতত্ব লাভ 
করিতে না পারিব, তাছাদ্বার আমি কি করিব ?”** সে ভারতবাদীর 


পহাপত ওসি 


* যোগীবর যাজ্জবন্কা প্রত্রক্ধযাশ্রমে গমন করার মানস করিয়। তাহার 
ঘাবতীর পাখিব সম্পত্তি সৈত্রেন্নী ও কান্ত্যায়নী নায়ী পত্থীদ্বপনকে প্রদান করিতে 
উদ্যত হইলে, মৈত্রেদী শ্বীয় স্বামীকে িজ্ঞাস! করিয়াছিলেন যে, ইহ্হাঙ্থরা 
তিনি অমরত্ব লাভ করিতে পাঁরিবেন ' কিনা, তঠত্তরে যা্রধঙ্থা বলিলেন 
“তাহা কিকপে হইবে 2৮ তখন মৈত্রেমী বশিয়াছিলেন,- .. 1 


ব্যাের দৃষ্টান্ত . 

















শান্ত ও ঠুবষ্ঃব মিলন। ১৬৯ 


আঙ্গ কি শোচনীয় অধঃপতন তাবিলেও বিস্রিভ হইতে হয়! ভগবান 
গীতায় বলিয়াছেন,--“কর্দেতেই তোমার অধিকার, কন্মু্চলে ভোমার অধি- 
কার নাই!» স্থত্তরাং' সর্ধকণ্মী-ফল ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পন করতঃ 
তাহারি সংসারে সংসারী হইয়া নিষ্ষাম ও অনাসক্তভাবে কর্ম করিলে গুণক্ষয়ে 
ইহকালে শাস্তি ও পরকালে পরাশাস্তি ও পরমানন্দ লাভ হইবে !! 





শাত .ও বৈষ্ব মিলন। 
শাক্ত এবং বৈষ্ণ* এ ধর্মৃসম্বন্ধে নানা গ্রকার বিবাদ বিদম্ব/দ দেখিতে 
পাওয়া যায় অ” ইহার মুল কারণ! প্রকৃত শান্ত এবং প্রকৃত 
বৈষঃবে কোন: 1 শক্তি এবং শক্তিমান অভেদ, ইহা! সর্ধ্ববাদী- 
সম্মত বিষ্। এ শক্তি কালিকাও অভিন্ন, ইহা *মার্কণ্ডেঘ় চণ্তীতে 
বিশেষ ভাবেই পতি ইয়াছে ; কেনন! যদিও ভগবান বিষুঃই মধুটকটভকে 


বিনাশ করিয়াছেন, |াপি-উহা বিষ্ুশক্কি কিন্তা বিষুরূপা কালিকারই, 
কার্ধ্য বলিয়। গণ।করা | 'য্লাছে ! কারণ শান্ত্রেই আছে যথা,-- 


“একৈবশক্তিঃ ? 'মেশ্বরস্ত তিন্না চতুধ1 বিনিয়োগ কালে । 
ভোগে ভবানী &.ঞষেষু বিষুঃ কৌোপেচ কালী সমরেচদুর্গা ॥ 

পরমেশ্বরের একমাত্র শক্তিই, ভোগে ভবানী, পৌরুষে বিষুর, কোপে কালী 
এবং লমরে দুর্গা--কার্ধাকালে এই চারিরূপে বিভক্ত হন। স্বতরাং বিষু) ৪ 
কালীতে কোনও ভেদ নাই-_উভয়েই এক এনং অদ্বিতীয় ! 


বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ যাহাকে লক্ষ্য করেন, শাক্তগণও সেই অদ্বিতীষ 
বস্তুই লক্ষা করিয়া থাকেন; সুতরাং শাক্ত বৈষ্ণবের মধ্যে তেদভাব 
অজ্ঞানতার পরিচায়ক । 


“যেনাহং নামৃতান্তাম্‌ কিমহং তেন কুর্ধ্যাম্‌।” রর 
অর্থাৎ বাছাদ্বার়। অমি অমরত্ব বা জঅমৃত্ত্ব লাভ না করিব, তাডা! লইয়া আহিঃ 
কিকরিব ? অতঃপর বৈরী -“্রন্ধবিস্ঠ।” প্রার্থনা! করিয়াছিলেন! 


এপাশ সপ পপি 
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..€ একটা প্রবাদ আছে, “শিব ও রামে কোন ভেদ নাই, তাহার একাত্ম 
এবং অভেদ, তবে বত ভেদভাব ধত মারামারি, কাটাকাটি, শিবান্ুচর ভূ 
প্রত, আর 'রামানুচর বানরগণের মধ !* আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে, 
গুলে বা সাধনার উচ্চ অবস্থায় কোনও ভেদ নাই, কিন্ধু নিয় স্তরেরই যত 


গোলমাল _-যত ভেদ ভাব! 
-শান্গে আছে, বাহার! হরি, ঈশান গঙ্গা . তি ভেদ বুদ্ধি করেন 











দিকে বশীভূত করিতে না পারে, বতদদিন তাহাদের ঃ ৫ ৃ 
ভয়, ততদিন তাহারা শাক্ত।-_বতদিন প3 
করিবার জন্ত চেষ্টা বা সাধনা করা হয়'তত'দন তাহার রি | আর যখন মন 
ও ইন্দ্িযাদি দ্য হইয়া মানব জিতেক্রিয় ও জীবনুক্ক ৰ ধা লাভ করে, তখন 
তাঠারা বৈষ্ণব পদ বাচা ! এবিষয়ে তাহারা শিব ও টু ধা সত্তীর দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করিয়া থাকেন। শিব আপন শক্তিকে বশে ডুঘতে পারেন নাই-_ 
মতা শিব-বাক্ অগ্রান্থ করিয়া, দক্ষ-ষজ্ঞে গমন ক . শিবনিন্দা শুনিয়া 
প্রাণ ত্যাগ করিলেন, সনীর জন্য শিব উন্মত্ত প্রায় তিন, সভীকে কাধে 
লঙ্টঘা নানাস্থানে ঘুরিতে লাগিলেন, পরিশেষে তিনি ঘোগাসনে বাসয়! 
গভীর ধ্যানমগ্ন হইলেন। এদিকে সতী মেনকা গর্ভে পুনরার জন্মগ্রহণ 
করিলেন, কিন্তু শিবের ধ্যান আর কিছুতেই ভঙ্গ হয়না । সকলে পরামর্শ 
করহঃ “মদন” দ্বারা শিবের ধান ভঙ্েব চেষ্টা করিলে, শিব-কোপে মদন 
তন্মীভৃত হুইল, তখন গৌরিরূপা প্ররু ত, শিবের দাদীরূপে আত্ম-সমর্পন 
করিলেন । অর্থাৎ বতদিন শিব, শক্তির জন্ত লালারিত ছিলেন, ততদিন তিনি 


ক্ষ, কিন্তু যখন্‌ ষদন ভন্ম হইল (িঙগেঞ্জিয় হইলেন), ,জার গ্রকূতি; আত্ম 
সমর্পন করিপেন.(.শক্ষি-জ্ঞান লাভ হুইল )' তখনই শিব পর বৈ? হইলেন ! 





হবিলাম তত্। ১৯ 
ষে ভাবই গ্রহণ করা যাউক ন1 কেন, শাক্ত ও" টৈয়বের মধ্যে কোন 


প্রকার তেদভাষ থাকা কর্তব্য নহে) বিশেষতঃ নিয়ে বিবৃত ইরিনাম তত্বের 
মশ্ম গ্রহণ করিলে সব্ববিধ ভেদভাব মিলনে পর্যাবসিত হইবে ! 


হরিনাম তত্বব। 
হরিনাম যুগষুগান্তর হ, )ই তারক-ব্রন্ধনাম রূপে জীবকে মুক্তি" 
প্রদ্দান কবিয়া আসিতেছে বর্তমান যুগেও করুণা সাগর, প্রেমাতার 
শ্রীগৌরাজদেব হরিনা”. [ন্যায় শান্ত, খৈষ্ব, হিন্দু অহিন্দু সকলকেই 





ঙ 


প্রেমে ভাসাইম্া বিনাম অপাধিব চিন্ময়বস্ত !-হরিনাম ব্রঙ্গনাম !! 
ভগবান ' শ্রীকঞ্চ উভয়কেই হরিনাম দ্বারা লক্ষ্য করা হয়, 


টি 
হ্বতরা.ঞ£হা যেতে. গর পরম আদরের বন্ত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । 


অতঃপর হরিনামটী বণ করা যাউক। 

হরিশব্টাতে হব ইকার এবং রকার 'এট তিনটা বর্ণ পাওয়া যায়, 
“হকার” শব্দের অর্থ ম দেব বা পুরুষ, “ইকার”, অর্থ শক্তি বা প্রকৃতি আর 
প্রকার” অর্থ রমণত মিলন। মুতরাং এই তিনটা যোগ করিলে, হরি 
শব্দের এইরূপ অর্থ গ্ল যে শিবশক্তির মিলন ব প্রকৃতিপুরুষের মিলনই 
তরি !!. সুতরাং ০ শৈব বা শাক্তত্দগেরও অভীষ্ট দেবতা !--আবার 
ব্রহ্মবাদীদিগেরও প্রকৃতিপুর্ষাত্মক বর্গ ! এইজন্ঠই হরিনাম ভারতীয় দ্ব্রঙ্গ- 
সমাজও”? গ্রহণ করিয়াছেন । ভগবান শের নাস বলিয়াছেন, বেদে, রাষায়ণে, পুর 
ণে মহাভারতে, আদি অন্তে মধো, সর্ব শ্রী্গরিই কান্তিত হইয়া থাকেন।* 

আবার ভাগবত পুরাণেও তিনি বলিয়াছেন “সর্বভূতের আত্মা স্বরূপ ভগ- 
বান ঈশ্বরের হরিনামটি সর্ধবঞ্জীবের শ্রথণ কীর্তন ও স্মরণ করা কর্তর্য, কারণ 
উহ! মোক্ষার্থীগণের মোক্ষ লাভের উপায় স্বরূপ !”_-”ছরি যাহার কর্ণ-পথে 
প্রবেশ করেন নাই, সে ণ্যক্তি পশুর সমান 1” 


* বেদ রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা । 
আদাবস্তেচ মধ্েচ ছবিঃ পবকত্র গীর়তে ।? 
+ ্রমতাগবভ দ্বিতীয় স্কন্দ ২৩৬ শ্লোক এবং ৩।১৯ শ্লোক। 


ঠীনাতন-ধর্দে হানব'জীবন। 











৬ জী 





রহি্াহে 1 শাক্তগথের নহশিক্তি ঝ মহামায়। বীজ, দ্ীং ভাবার ভুবনেশ্বরী 
বীও “্ীং”; প্রই প্ীং” আর “হরি” মুলে এবং বাঁজে একই পদার্থ! 
তং বীঞ্ছটী বিশ্লেষণ ফরিলেও হুরিনামের য্ড একই অর্থ ও একই ভাব 
রে হওয়া যায়! যথা--গহীং* বীজটাতে তা, ঈকার এবং রফলা বা 
রফার আর লাদবিন্দুর যোগ, দেখা যার; লুতব্টি টতাঘায়াও শিবশক্তির মিলন 
ঝ! গ্ররুতিপুরুধাত্মকব্রদ্ষই অর্থ হয়।-_-সতএব শু ১২ 
বসত! বিশেষতঃ পহীং' বীজটী ভাড়াভাড়ি জ রশ . রা পর্যবসিত 
হয়! স্থৃতরাং শাক্ত এবং বৈষবগণের ভগবান ফৌঁডন্ছ 
মূলে, বীজে, এবং নামেও এক |! এক্ষর্টে বিচা ০ 
প্রেমের মিলন হয় নাকি ?_ প্রেমাবতার মহা গতি 
হরি মাম দ্বার চিরমিলনে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ছ্ 
1. এক্ষণে) একবার এস জগংবাসী !- আমরাও ০ পা দয়ার অবতার প্রেমের 
বিসর্জন করতঃ সকলে 
মিলিয়া প্েমকারণ্য কঠে বলিতে থাকি পহরিবোন্ী ২ হবিবোল 1! হরি- 
খোল 11”প্হরেরনাম হরের্নাম হরের্নীমৈব কেবলম্‌ 1!” 

এক্ষণে সর্ববমঙগলা, স্বার্থ প্রদায়িনী ভব-ভুঃখ হারিনী, জগদন্। মহথামায়] 
ভবানীর অভুল রাতুল অভয়চরণ-সরেঃে প্রণিপাত করতঃ পাঠ পাঁঠিকাগণের 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম । 
সর্বমঙ্গরল মঙ্গলো শিবে স্বার্থ সাধিকে। 
শরণ্য হ্র্ম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে | 

* “ও পরণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণনৎ পূর্ণ মদোচ্যতে | 
পুর্ন্ত পুর্ণমাঙ্গায় পূর্ণ গ্লেবানশিধাতে ॥++ 
হরি গু তলত গু! 
এ 











